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বিজ্ঞাপন 

১৭১১ শাকের ১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পধ্যন্ত আদি ক্রাক্মম।জে 
ব্রাঙ্মপর্ন্দের বাখ্যান পুর্মাক ষে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, 
তাহাই এই পুস্তকে একত্র সংকলিত হইল । যে উপদেষ্টা ধে 
দিবসে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ধথাক্রমে নিম্ে তাহ! প্রকাশ 
করা! গেল । 
১ মাঘ ব্ুহস্পতিবাঁর-_্রীধুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাঁথ ঠাঁকুর। 
২ মাঘ শুক্রবার-___-জরীযুক্ত অধোধ্যানাথ পাকড়াসী। 
৩ মাঘ শনিবার-_ শ্রীযুক্ত দেবেক্দ্রনাথ ঠাকুর | (পাতুরে ঘাঁটা) 
৪ মাঘ রবিবাঁর-_- শ্রীযুক্ত ভৈরবচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
৫ মাঘ সে(মবার-___-ভ্রীয়ুক্ত হেমচজ্দ্র তট্রাঁচার্যয ! 
৬ ম।ঘ মঙ্গলবার-_ জীযুক্ত শম্ভ,নাঁথ গড়গড়ী। 
৭ মাঘ রুধবাঁর-__ শ্রীযুক্ত বেচ।রাম চট্রোপাঁধ্যায়। 
৮মাঘ বহস্পতিবার__শ্ীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায় | 
৯ মাঘ শুক্রবার-& ভ্ীযুক্ত চক্দরশেখর গঙ্গোপাধায় | 
যুক্ত আনন্দচজ্্র বেদাভ্তবাগীশ | 


১০ মাষ শনিব।র 


৯ 


প্রথম উপদেশ! 


১ মাঘ বৃহস্পতি বার ১৭৯১ শক। 
“ ব্রচ্ষবাদিনোবদস্তি '” 


মন্গুষ্যের জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতির প্রণালী বিবেচনা করিলে 
গ্রতীতি হয় ধে, ঈশ্বর যেমন এক একটী পরমাণুর সহিত এক 
একটী পরমাণুর সন্বন্ধ রাখিয়াছেন, তেমনি এক একটা মন্ৃষ্যের 
সহিত এক একটা মলুষ্যের, এক একটাী আত্মার সহিত এক একটা 
আত্মার ও আর আঁর তাবতীয় বাহ পদার্থের সহিত এ মন্গষ্যের 
কোঁন ন1! কোন প্রক।র সম্বন্ধ রাখিয়া! দিয়াছেন। মনুষ্য যে অবস্থায় 
অবস্থিত রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক ঘটন। ও প্রত্যেক পদার্থের 
সহিত তাহার জন্বন্ধ আছে। সেই সকল পদার্থ ও সকল ঘটনাই 
তাঁহার শরীর মন ও আঁকার উন্নতির পক্ষে সহায়তা করিয়। থাকে। 

যিনি ধর্ম পথে কতক দূর মাত্র গমন করিয়াছেন, তিপিই দেখি- 
পাছেন থে, কত সময়ে এক একটা বিশেষ ঘটনা বা পদার্থ দ্বারা 
প্রত্যাহত বা উত্তেজিত হইয়! ধর্ম বিষয়ক এক একটী সত্য লাত 
করিয়াছেন। কত জময়ে এক এক জন মহাত্বার উদ্সাহ-জনন 
জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইয়া ধর্ম সাধনে দৃঢ়ত্রত হইয়াছেন, কত 
সামান্য ঘটন। ভীাহাঁকে প্রচুর উপদেশ প্রদান করিয়া তাহার 
মনে চিরম্মরণীয় হুইয়! রহিয়াছে । 

এই সকল দেখিলে .কে ন! প্রতীতি করিবেন যে আমর! যে 
অবস্থায় আছি, ইহ! আমাদের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্থোন্নতির বিশেষ 
উপযোগী । ককণাঁময় ঈশ্বর .কত প্রকারে ভাঁগাদিগকে শিক্ষা) 
দেন, কত প্রকারে আমাদেরউন্নতি বিধান করেন, তাহ কে নির্ণয় 

ক 


০ (2 
 গুন্ত পারে? এক বিষয়ে নয়_এক রূপে নয়--এক উপায়ে 
নয়, সহত্র বিযয়ে-সহজ প্রকারে-_সহত্্ উপায়ে তাহার প্রসাদ- 
বারি আমাদের আত্মার উপর বর্ধিত হইতেছে । « ঘ একোহবর্ণে। 
বুধ! শক্তিযোগ1ঘ বর্ণাননেকান নিহিতার্থেো দধাতি। »--সেই 
একোইবর্পণো জগদ্িধাতা বনু প্রকার শক্তি বোগে জামাদিগের কাম্য 
বন্ত বিধান করিয়। থাকেন । 

ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতির নিমিত্ত বে সকল উপায় 
করিয়া! দিয়াছেন, তাহা! খখোপযুক্ত রূপে অবলম্বন করা 'আম1- 
দিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় । মরা কোন একটা পদার্থকে লঘু 
জ্বান করিতে পারি ন1,,কোঁন একটী ঘটনাকেও জামান্য মনে করিতে 
পরি না মনয্যের ভাব ও চরিত্র হইডে যে সকল ভ্বান লভ 
হইতে পারে তাঁহাঁতেও অবহেল]| করিতে পারি নণ। আমাদিগকে 
সকলই দেখিতে হইবে, সকলই শুনিতে হইবে- সকল হইতেই 
শিক্ষ) লাভ করিতে হইবে । ধণ্ম শিক্ষার পক্ষে সকল অপেক্ষা গুকই 
প্রধান উপায় রূপে পরিগণিত হছন। আজ আমরা যে সকল জ্ঞান 
বা ধর্মভাব প্রাপ্ত হইগাছি, তাহা মন্গুব্য বংশের প্রারস্তাবধি 
প্রস্ষ,টিত হইতে আরস্ত হইয়া! এক্ষণে এরূপ আকার ধারণ 
করিয়াছে । সেই জকল জ্ঞঞন এক ব্যক্তির নিকট আর এক বাক্তি 
শিক্ষ) করিয়াছে, তাঁহার নিকট আবার আর এক ব্যক্তি শিখি- 
যাছে, এবং এই রূপে কাঁলপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া! বছুকাঁলের 
উদ্ভাবিত সত্য সকল আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে | এখন 
একটী বালককে যদি জস্থদায় সত্য- জম্দায় জ্ঞান আপনাপনি 
চিন্ত! ও আবিষ্কার করিয়। লইতে হয়, ভাহ। হইলে তাহার জীবনে 
অতি অণ্প মাত্র জ্ঞান ও ধর্মের সঞ্চয় হইবে । ঈশ্বর সে অভাৰ 
পরিপুরণের উপায়, করিয়] রাখিয়াছেন। তিনি আল্মাকে এমন 
প্রকৃতি-সম্প্ম করিয়া স্যজন করিয়াছেন যে যথাতথা হইতে 
জ্ঞানের আভাঁস মাত্র প্রাপ্ত হইলেই তাহার জ্ঞান সন্ধুক্ষিত হইয়! 
থাকে। এই জন্য সকল দেশে ও স্দকল কালে এক এক ব্যক্তি 
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আপন অপেক্ষা শ্রে্ঠতর জ্ঞনসম্পন্ন নহাত্বার নিকট জ্ঞান ও ধর্ম 
শিক্ষ। করিয়া থাকেন। ব্রাক্গ ধর্মও এই জন্য উপদেশ করেন, 
* তছিজ্ঞানার্থ, স গুকমেবাঁভিগচ্ছেঞ্ | ++ 

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিভ ষে উপদেশের বিষয় কি কি 
এব কি রূপ বাক্তি উপদেষ্টা! হইতে পারেন 

ত্রা্ম ধর্ম বলেন, *“অ বিদ্বান? দেই খেবিদ্বান গুক, তিনি, 
* সতাহ প্রোবাচ তং ভন্রতে। ত্রক্ষবিদ্যাৎ £ তিনি অভ্যাঁগত 
বিদারধী শিষাকে যথার্থ রূপে ব্রহ্মবিদাখর উপদেশ করিবেন এই 
রূপ ত্রান্বধর্মেই পাঁওন। যার ষে ব্রদ্ষবিদ্বাই ব্রন্মোপদেশের মুখ্য 
বিষয় । 

এক্ষণে ব্র্ধ বিদ্যা কি রূপ তাহ! বিবেচনা করা কর্তব্য | 

ব্রাহ্ষধর্মের প্রথমেই আছে যে * ত্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বগরয় অগ্নি 
সকলেরই হৃদয়ে নিছিভ আছে। সকলেরই আক্মাতে ঈশ্বরের 
অনন্ত মঙ্গল ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে 1” ইহ? অত্য, 
কিন্ত এ স্বীয় অগ্সির সত্ব! মাত্রই কি মনৃষ্যের ধর্মের নিদান? ন] 
তাহা নহে, উহা! প্রস্বলিত হওয়া আবশাক | এ জ্ঞানের প্রস্তব- 
লিত ভাবকেই ব্রন্মবিদ্যা কহে। কাষ্ঠের মধ্যে অগ্ভি যেমন জন্ব.ত 
থাকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবরৰ যেমন অনুস্তত থাকে, সকল 
লোঁকের মনে ব্রন্মজ্ঞান সেই রূপ সম্বত, অব্যক্ত ব1 মুকুলিতা- 
বস্থায় থাকে, তাহাই পরিষ্ক,ট হইয়া ব্রহ্ম বিদ্য! রূপে পরিণত 
হয়। একডী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহ আরো সুব্ক্ত হইতে পারে। 
ৰলকেরা প্রথমতঃ অঙ্কবিষয়ক মাক, জ্ভান লাভ করিতে পারে 
নখ তাহারা কতকগুলি অস্কমাঁলা অভ্যাস করিয়াই নিরস্ত থাকে । 
ইহ তাহাদের অঙ্কজ্ঞানের মুকুলিতাবস্থা! তখন তাহার। 
তাহাদের সহজ জ্ঞান প্রভাবে কতক কতক গণিভসন্বন্ধীয় প্রশ্ 
সমাধা করিয়া? থাঁকেঃ কিন্তু তাহার) কি করিতেছে তাহা তাহার! 
জানে না| পরে বখন তাহাদের দেই জ্ঞান প্রহ্ষ/টিত হয়, তখন 
তাঁহার? অঙ্কের সার্বভৌমিক অর্থাৎ ব্যাপক নিয়ম সকল অবগ্বত্ত 
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হু | স্ভখনই ভাহাঁদের অঙ্কজ্ঞালকে অঙ্কবিদ্যা শব্দে উত্ত করা 
যাইতে পারে । ত্রহ্মজ্ঞানও এই রূপ পরিস্থট ভাবস্থায় ব্রহ্ষ 
বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়। থাকে । 

ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ দিবার অধিকারী নির্ণয় করিতে হইলেও 
এই রূপ-বল। যাইতে পারে থে যেমন অঙ্ক জ্ঞানের সুকুলিতাবস্থায় 
বাঁলকগণ অন্যকে অঙ্ক বিবয়ক কোন সিদ্ধান্ত বুঝাইয়। দিতে পারে 
না, সেই রূপ ক্রন্গঙ্জ।নের মুকুলিতাবস্থাতে কোন ব্যক্তি যে অন্যকে 
ত্রঙ্মবিষয়ক উপদেশ দেন, তাহার এরূপ সামর্থ্য জন্মে না, এই 
জন্য ব্রাঙ্গধন্ম বলেন যে গুক বিনি “ বিদ্বান” তিনি বিদ্বান। 
সাহার মনে ত্রন্মজ্ঞান মুকুলিতাঁবস্থা পরিহার করিয়া পরিজ ট 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়ছে। 

 ব্রক্ম বিদ্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পীরে । যথা 
ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক- প্রক্ষ্রীতি বিবয়ক- ব্রক্ষনিষ্ঠা বা তাহার প্রিয় 
ফাঁধ্য বিষয়ক । 

প্রথমতঃ ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়ে কথিত হইতেছে! গ্রথম অবস্থায় 
লোকে ঈশ্বরের ষথার্থ তত্ব কিছুই অলুধ।বন করিয়া! দেখে না। 
তখন সে যাতে তাঁতে ঈশ্বরের আরোপ করে, থে সে বি্যয় ঈশ্বরের 
নিকট প্রাপ্য বোধ করে-এবং এই রূপে আপনার অপরিষ্্,ট জ্ঞানের 
ক্ষুধা! যে সে প্রকারে শান্তি করিয়া নিরস্ত হয়। পরন্ত ব্রহ্মজ্ঞান 
পরিচ্ছ টাবস্থা! প্রাপ্ত হইলে মন্গষ্য পরব্রক্ম তত্ত্বের সার সন্ধানে 
পরত হয়। সে এই রূপে ভীহাঁর তত্র করিতে খীকে- ঈশ্বর 
' সকলের আদি অতএব অনুদি, তিনি সকল অন্তব পদার্থের স্হজন 
কর্তা] অভএব অনন্ত। ভীহাঁর জ্ঞানেতে দীমা নাই, শক্তিতে সীম 
নাই, মঙ্গল ভাঁবে সীমা নাই, উহার দেশেতে সীম নাই কালে- 
তেও জীমা নাই 1. তিনি নিরাকার ও নির্বিকার, তিনি অগমা ও 
ভগোচর। ব্রন্মবিদগণ এই রূপে তাঁহাকে উপলন্ধি করেন| খাহা- 
দিগের ব্রহ্ম জ্ঞান যুক্ুলিতাঁবস্থায় রহিয়াছে, তাহারা! যাহাঁকে 
শুন্য মনে করেন, ক্রক্ষজ্ঞানসম্পন্ন ধীরের1 তাহাঁকেই পুর্ণ বলিয়া 
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জানেন। তীহাঁর। ধাহাঁকে কিছুই নয় বলেন, ব্রচ্মবিদের! তাহাকে 
নারাঁৎসার বলিয়। প্রতীতি করেন। 

এস্থলে আর ছুইটী সালে চনীর বিষয় উপস্থিত হইতেছে । 

গ্রথমতঃ! অনেকে যনে করিতে পারেন থে ঈশ্বর নিরাকার 
নির্বিকার অনাদি ও জনন্ত এই সকল বাকা কেবল শুন্য বা অভাঁৰ 
বৌধক। কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে। তাহা ভাঁমাদের বুদ্ধির 
অতীত কিন্ত তাহা প্রভ্বীর বিধাঁন। আমদের বুদ্ধিতে ঈশ্বরের 
এ সকল স্বরূপ ঘে অভাব স্মচক বোধ হয়, তাহা আমাদের বুদ্ধির 
নিজেরই অভাব স্থচক, লক্ষিত বিশয়েন্ অভাৰ স্চক নহে । এই 
কথা ব্রাঙ্গধর্ম আরে! এই রূপে স্পফ করিয়া বলেন যে « যতো 
বাচে। নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনস! সহ ”1 নন এবং বাক্য ছুই উ।হাকে 
ন1 পাইয়া ফিরিয়া আইসে | ইহা! এজন্য নহে যে ঈশ্বরের কিছুই 
নাই, আঁমর1 তাহার মন্বন্ধে কিছুই বরিতে পারি না, পরন্ত তাহ! 
এই জন্য যে ঈশ্বরের ভাব এমন স্থির, এমন গম্ভীর ও এমন মহাঁন্‌ 
যে আমরা তাহ! জানতে ও বলিভে সমর্থ ছই না, কেবলই 
স্তব্ধ হইয়া থাকি। 

দ্বিতীয়তঃ । এ সকল বাঁক্য ধেমন অভ!বাত্মক নয় তেমনি ভাবার 
আমাদের ধর্ম সাধনের জন্গপযে।গীও নয় | প্রত্যুত উহ! ত্রহ্ম- 
জ্ঞান লাভের, উপদেশ এবং অনুষ্ঠানের অনতিক্রমণীয় বেল! 
ভূমি স্বরূপ। অআনরা ঈশ্বরকে শিতা1 বলি, মাতা বলি, বন্ধু বলি, 
সখা বলি,_কিন্ত সকল বাঁক্যই জামাদের গ্রলাপোক্তি হইয়া যায়, 
যদি তন্তৃজ্ঞান রূপ বেল! ভুমি আমাদিগকে নিয়মিত করিয়া না 
রাখে । ঈশ্বর বিশের অতীত অথচ তিনি পিভ1, তিনি অচিন্তা 
অথচ তিনি চিন্তনীয়, তিনি কলের অশম্য অথচ তিনি আমাদের 
হৃদয়ের সখা, তিনি মহান অথচ তিনি আমাদের আঁআার ধন। 
ভাঁহাকে জানা বায় না এমনও নহে, জানা যঘ্ এমনও নহে! 
আমাদের পূর্বতন ত্রহ্মবাঁদী খবিগণ বথার্থই বলিয়! শিয়াছেন, যে 
“যদি মন্যসে সুবেছেতি দভ্রমেবাপি হুনং ত্বং বেখ ব্রহ্মণো রূপং 11 
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অর্থাত যদি মনে কর যে সুন্দর রূপে জানিয়াছি তবে ব্রন্দের স্বরূপ 
তুমি অপ্পই জানিয়াছ। 

এই দ্ূপে দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বরের অভাঁবাত্বক উপাধি দ্বার! 
আমর! যেমন আপন বুদ্ধির পর1ভব উপলব্ধি করি তেমনি ঈশ্বয়ের 
মহত্ত্ব ও পূর্ণত্ব প্রতীতি করিতে সমর্থ হই। 

ব্রহ্মবিদ্যার দ্বিতীয় বিষয়, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি । অপ্রীতি 
নিক্ষাম। প্রীতির সহিত নিষ্কাম ভাব জড়িত রহিয়াছে । ব্রহ্গ 
জ্ঞানের মুকুলিতাঁবস্থায় লোঁক এই নিক্কাঁম প্রীতির স্বাদ গ্রহ করিতে 
সমর্থ হয় না। ব্রন্ম জ্ঞানের পরিষ্ষ-ট অবস্থায় এই নিক্ষ/ন প্রীতির 
উদ্ভব হয়। 

অসীম প্রভৃতি শব্দের নায় নিক্ষাঁন শব্দ শুনিতে অভাৰ-বোঁধক 
হয় কিন্ত উহা বাস্তবিক এ অঙীমাঁদি শব্দের ন্যায় ভাঁবাধিক্যেরই 
বোধক | আমর যাহাকে নিম বলি-_নিল্বার্থ বলি, তাঁহ1 জীবের 
প্রতি লক্ষ্য করিলে নিংস্বার্থ কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
তাহাই পরমার্থ। অদ্ীম ও পুর্ণ এই ছুই শন্দের যেমন একই 
অর্থ, নিঃস্বার্থ ও পরমার্থ এ চুই শব্দেরও সেই রূপ একই অর্থ । 
নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মীতে, যে প্রীতির উদ্ভব হয় তাহাই যথার্থ 
ঈশ্বরগ্ীতি | 

এই এ্রীতি দ্বারাই আঁমর1 ঈশরকে প্রীপ্ত হই। 

নিষ্কাম প্রীতি দ্বার আত্মাতে অসীম বল ও অন্ষয় আনন্দের 
সঞ্চয় হয় । এবং ঈশ্বরের প্রসাদে ক্রমশঃ তাহাঁতেই তাহার 
উরিতার্থতা এবং মুক্তি সাধিত হয়। 

ব্রক্ষবিদ্যার 'ভুতীয় বিধয় ব্রক্মনিষ্ঠা বা উাহার প্রিয় কার্ধ্য 
সাধন । - 

ব্রক্ষবাঁদিরা বলেন কেবল ঈশ্বরের গ্রতি প্রীতি করিলেই 
ত্রন্ষোপাসন। হয় ন। যেমন ভাহ,কে শ্রীতি করিবে, তেমনি 
ভাহার প্রিয়কাঁধ্য সাধন করিবে। 

ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধ্য কি? তাহা! আর কিছু নহে, যাহাতে জগ- 
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তের মঙ্গল হয়ঃ তাহাই ভীহার প্রিয়কার্ধয। ভামাদের শরীর 
পালন ও সংসার পালন, সমাজের উন্নতি ও দেশের উন্নতি, এই 
সকল উাহার প্রিয়কা্্য | ব্রহ্ম বিদের! এই সকল কার্যকে তাহাদের 
নিজের কাধ্য বলিয়া! সম্পন্ন করেন না, তাহ] ঈশ্বরের প্রিয়ার 
বলিয়া অম্পৃ।দন করেন। 

ব্রহ্ষবিদদিগের নিষ্কাম প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি অর্পিত হইলে 
ঈশ্বরের প্রিয়কধ্য জাধন নিমিত্ত আবার তাহা পৃথিবীর দিকে 
ফিরিয়। আইনে | এই রূপ করিয়। মন্গুব্ের ষে প্রীতি বা অনুরাগ 
সংসারের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ প্রীতি | তাহাতে কিছু- 
মাত্র দোষম্পর্শের জজ্ভাবন1 থাঁকে না1। জেই আপ্রীতিই মনুষ্য সমাজের 
সকল মঙ্গলের নিদান ভূত! ' 

সেই পুর্ণ পরাৎ্পর পরমাত্সা সর্ধত্র সাক্ষাঁৎ বিদ্যমান রহিয়া- 
ছেন | ভাঁহার ককণাঁর অন্ত নাঁই মহিমাঁর পাঁর নাই। 

তিনি এক এবহ বর্ণ হীনঃতিনি একাকী এই সমস্ত জগতের তাবৎ, 
প্রাণীর জমুদায় প্রয়োজন পুর্ণ করিতেছেন, তিনি অহজ্্ প্রকারে 
আমীদের জ্ঞানপিপাঁজ! ও ধর্ম ভৃষ্ণ] চরিতার্থ করিয়া আমাদিগকে 
অনন্ত উন্নতির দিকে লইয়া! যাইতেছেন-_-সেই পরম দেবতা আঁমা- 
দিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত ককন | 


দ্বিতীয় উপদেশ । 


২ মাঘ গুক্রবার ১৯৯১ শক । 
“ তং হ দেবমাত্মবৃন্ষিঞ্রকাশং মৃস্ন্কুর্ৈ শরণমহত গ্রপচ্দ্য |” 
/*মেই আত্মরুদ্ধি প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাঁপন্ন হই |” মনুষ্যের 
এক অহশ শরীর আঁর এক অহশ আজ | শরীর যে পৃথিবীর বস্তুতে 
নির্মিত হইয়াছে, কিছুকাল পরেই সেই পৃথিবীর সহিত মিশ্রিত 
হইয়! যাইবে ; কিন্তু তাহার গর্ভে ধে আম্মা প্রতিপালিত হইডেছে, 
সে অনন্ত কাল বিদ্যমান থাকিয়! লোক লোকান্তরে পরিজমণ করিবে! 
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এই আতা! শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়। আছে, কিন্তু শরীর হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন! যেমন আঁমি এই গৃহ হইতে জংপুর্ণ বিভিন্ন ; কিন্তু 
গৃহের মধ্যেই অবস্থান করিতেছি, দেই রূপ আত্মা বিভিন্ন -প্রকৃতি 
শরীররূপ নিকেতনে ঈশ্বরের আজ্ঞায় অবস্থান ক্রিয়! এই পৃথিবীর 
সহিত কথোপকথন করতেছে ঃ এই আক্মাই আমি | আত্মা এই 
শরীরে বর্তনান আছে, কিন্ত শরীরের অর্বঝাঁঁশের সহিত তাহার 
আক্ষাৎ যোগ লাই; শরীরের অংশবিশেষ ধে মস্তিক্ষ ॥ কেবল 
তাহাঁরই সহিত আকার আাক্ষাৎ যোগ। সেই ম্তিষ আঁভ্যন্ত- 
রিক ক্ষুদ্রক্ষুত্র ভঙ্গ সহকারে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেজ্িয় ও হস্ত 
পদাদি কর্থেক্দ্িয়ের সহিভ আম্মার সন্বন্ত সংঘটন করিয়! দিতেছে, 
এব কেবল নেই জ্ৰানেক্দিয় ও কর্্মক্রিরের সহিতই এই বাহ 
জগতের সাক্ষাৎ যোগ দৃষ্টিগোচর হয়। দেখ! আঁত্বা এই 
ভেোঁতিক জগৎ হইতে কত দুরে অবস্থান করিতেছে এবং কত 
প্রকার খস্ত্র সহকারে ইহার জর্হত অশ্মলিত হইতেছে । 
আজ] যে শরীর হইতে ভিম্ন ও এই জু হইতে ভিন্ন, ইহ! 
সকলেই বলিবেন, তাহাব সন্দেহ নাঁই , কিন্তু মেই ভিন্নতা স্পষ্ট 
রূপে অন্গভৰ করাঁনই অদ্যকাঁর অজ বদি কৃতকার্য হইয়া! 
থাকি, যদি আপনাদের ধ্যানপথে জড় হইতে বিভিন্নপ্রক্কৃতি 
আত্মা অবভামিত হইয়া থখকে, তবে ক্ষণক।লের নিমিত্তে অমুদায় 
বিষয় হইতে চিন্ত'কে গৃথক করিয়া আপনাতে নিয়োজিত কৰন। 
আমি যে হস্ত নই পদ নই, চক্ষু নই কর্ণ নই, শির1 মই মস্তিষ্ক নই, 
তবে জামি কি, একবার ধ্যান করিয়। দেখুন কি দেখিতেছেম ? 
যেমন জড় বন্তুকে চক্ষু ছার! দেখিতে পাওয়া যায়” অথবা জড় বস্তর 
প্রতিক্কতি কণ্পনা সহকারে মনে মনে ধ্যান করা ধায়, আত্মাকে সে 
রূপ করিয়া গ্রহণ করিবার উপায় নাই! আমর] জড় বস্তকেও ব্বরূ- 
পতঃ গ্রহণ করিতে পাঁরি না, ইন্জরিয় দ্বার! কেবল জড়ের গুণ সকল 
প্রত্যক্ষ করি, কিন্ত মেই সমস্ত গুণের আধারম্বরূপ বস্তুকে কোন 
ইঞ্জিয় দ্বারা গ্রহণ .করিতে পারি না $.আত্মাকেও আমরা দ্বরূপতঃ 


দির রন 
গ্রহণ করিতে পারি মণ, কেবল আত্মার গুণ সমস্ত মানস প্রতভাক্ষের 
গোচর হয়। দেখ! আমর আপনাঁকে আপনি স্বরপতঃ জানি 
না । অতএব আপনাকে সেরূপ করিয়া গ্রহণ করিবার চেব্টা হইতে 
নিরভ্ত হউন; আঁমি জমুদায় জড় হইতে পৃথক এবং জ্ঞান প্রাণ 
ভাব শক্তি সমন্বিত আজআা--ভআামি চক্ষু লই, কিন্ত আমি শ্চঙ্ষু ছারা 
দর্শম করিয়] থাকি আমি হত্ত নই, কিন্তু হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে 
পারি; আমি বাহিরের কোন বিষয় নই, কিন্ত আমি বিষয়ের দ্রক্টী, 
শ্রোঁভা, জ্ঞাত ও মন্তা ; আমরণ এই রূপ আপনাকে জানিতে অখি- 
কারী হইয়াছি । ৮৮ 

আপনার বিষয় আরও কিছু জধিক জাঁনিতে পারিয়াছি--কিছু 
দিন পূর্বে আমি কিছুই ছিলাম না; আপনার ইচ্ছাঁতেও এই 
পৃথিবীতে সমাগত হই নাই; ভূমিষ্ঠ হইবার পরও অনেক দিন 
পর্যন্ত আত্মজ্ঞাঁন অপরিস্ফ,টিত ভ্থিল। আমি জড় বস্তু অপেক্ষা 
আপনাকে অনেক শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, কিন্ত আঁমার যে ক্ষুপ্রেতা 
তাহাঁও পদে পদে অনুভব করিয়া থাকি! আমার অমুদায় শত্তিই 
পরিনিত * আমি অনেক বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়ও জানিতে 
পারি নাঃ আনেক কার্য করিতে ইচ্ছা করিয়াও করিতে পারি না। 
আমাকে এই সদস্ত ভেধতিক পদার্থের অধীন হইয়! চলিতে হয়, 
আমাকে শরীরের অধীন হুইয়? চলিতে হন্স £ আঁমি বন্ধ যত করিলেও 
এক বারে এই সমস্ত পদীর্থকে অতিক্রম করিতে পারি ন!। এই 
শরীরের সহিত এরূপ সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আছি ঘে, শরীরের ক্রেশে 
আমি ক্লিট হইয়ী। পড়ি, এবহ আমার শ্বচ্ছন্দতাঁর নিমিত্ত এই 
শরীরের আ্বচ্ছম্দতার উপর আমাকে বুল পরিমাণে নির্ভর করিতে 
হয়। চতুর্দিকে যে সকল ভোঁতিক পদার্থে বেক্টিত হইয়£ আছি, 
তাহার নিকটে আমাক শক্তি ক্ষণে ক্ষণে পরাভূভ হইতেছে। 
এই রূপে আপনাকে পরতস্ত্র বলিয়া পর্দে পদেই অন্থভব করিতেছি। 
কিন্তু ইহাও জানিতেছি ধে* এই বর্তমান অবস্থা অশশাঁর তৃত্তিকর 


অহে। আমার আশ ও বম! এক অলক্্য অবস্থার দিকে আমাকে 
গ্ঙ হু 


তি ১ জপ 


অন্ববরত উত্সারিত.করিতেছে। সে অরস্থা কি তাহ! স্পষ্ট রূপে 
আনি না, কেবন এই পর্য্যস্ত বলিতে পাঁরি যে, এই বর্তমান অবঙ্ষা 
জেতআবস্থা নহে । আপনাঁতে এরূপ কতকগুলি উপকরণ দেখিতে 
পাই যে, তাহারই সাহাধ্যে আপনাকে পরিচাঁজিত করিতে হইবে! 
কতকগুলি, এরূপ ভাবও দেখিতে পাঁই ঘে, তাহ! কেবল এই পৃথি- 
বীতেই অবস্থান করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে । আরও গভীর 
রুপ, আপনাকে লইয়া আজোচন! করিলে দৃষ্ট হইবে যে, আঁমা- 
দের, জীবনের জো অনন্ত কালের জঙ্গে প্রবাহিত হইয়ান্ছে, 
তাহার শেষ নাই। পৃথিবী আমাদের চিরনিবাঁস নহে? এখানকার 
ক্দোয় ছুই দিনের জন্য; এখানকার সম্পদ বিপদ্‌, স্তুতি নিন্দা, ও 
যান অপমান কিছুই আমার চিরসঙ্গী নহে। অনেক বন্ধু যেমন 
ভাঁমাকে পরিভ্যাগণ করিয়। চলিয়। গিয়াঞ্ছেন, আমি আবার সেই 
ভ্রপ- নেক বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়া যাইব, কিন্ত আমার 
পঃখ নাই। 

এইরূপ আশ্ববোধ জাঁগরিত থাকিলেই আমাদের মল হয়। খখ- 
মই আজবোর চুর্ববল হইয়। থাকে, ভখনই আমাদের হীনাবস্থা উপ- 
স্থিত হয়, তখন কেবল পশুর ম্যায় বহির্বিষয়ের অধীন হইয়] জীবন 
ধরণ ফি, জীবন লাভের মহান্‌ উদ্দেশ্য বিশ্যত হইয়া ষাঁই, 
এই মর্তালোকই জর্ধস্থ ছইয়া উঠে, এখানকার সখ সম্পদই পরম 
পুরুষার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এখানকার ছুইখ বিপদে মৃতু 
ভাবিয়। কম্পিত হইতে থাঁকি। কিসের জন্য মন্গষা পুণ। পথ 
পরিত্যাগ করিয়া পাপানলে পতঙ্গরত্তি অবলম্বন করে? কিসের 
জনা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুত্র বিষয়ে আসক্ত হয়? কিসের 
জন্য ন্যয়েপথ পরিত্যাগ করিয়। অভ্ভ্যাচার করে? কিসের জন্য 
ধূর্তুতা, প্রতারণা, নরহত্যা অন্গৃষ্ঠিত হইতেছে? কিসের জন্য 
ব্যভিচার, নন্ষমত্তভা, কুঃনসিভ আমোদ শ্রস্ৃতি. পিশাচরত্ি সকল 
জনসমাজকে” আরুল করিয়া তুলিতেছে? আত্ববোধের অভাব” 
াস্মা। কি মহত, উদ্দেশে এখানে প্রেরিত্বু হইয়াছে ভরিয্যতে ইহার 


জিরার 


ফি অধস্থা ছইবে, এই জ্ঞানের ভুর্ঘতাই কি এই সফল অনর্থ- 
পাঁতের হেতৃভূত নছে? আবার জিজ্ঞাসা করি, আপনার? কিসের 
জন্দা এই ব্রাঙ্ষদমাজে সমাগত হইয়াছেন? কিসের জনা কাত 
হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া! থাকেন? কিসের জন্য সীধু 
সঙ্গ অন্বেষণ করেন? কফিনের জন্য পিতা! মাভ1 ভাত! ভগিনী জী 
পুজ্রের প্রপয়পাঁশ ছেদন করিয়াঁও পুণ্যরত্ব উপার্ভনে ধাবমান হন? 
ভশেষ ক্লেশ ব্বীকাঁর করিয়। ধর্মসাধনে অগ্রসর হন? আত্মা কি 
যত্বের ধন, তাহ! বুঝিতে পারাই কি ইহার কারণ নহে? ব্রাহ্মগণ ! 
এখনও আমরা আপনার বিষয় অধিক করিয়া! আলোচন1! করিতৈ 
অভ্যাস করি নাই; এখনও আত্মাকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য 
প্রাণের সহিত যত করিতে শিখি নাই; এখনও সময়ে সময়ে পশু 
ভাবের নিকট আত্বাকে বলিদান করিয়া! থাকি; এখনও আমরণ 
ঈশরপ্ভিি, সতানিষ্ঠা, ন্যায়পরতা শ লোঁকহিতিবণ! প্রভাতি 
গাত্বসম্পদ্‌ সমস্ত যত্বপুর্বক রক্ষী করিতে শিখি নাই; এখনও 
আজদোষ পদে পদে ক্ষমা করিয়া থাকি; এই জমস্ত বাবার 
আত্মবোধের ক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন হয়। সাবধান! যদি এই ক্ষীণত' 
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তবে নিশ্চয়ই পতন, নিশ্চয়ই পতঙ। 
আপনাঁফে অহরহঃ নিয়মিত রূপে পর্যবেক্ষণ না করিলেই আত্ম- 
বোধ ক্রেমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। 

আত্মাদৃ্টি প্রবল হইবার অঙ্গে জঙ্গে মুক্তির ইচ্ছা জীগরিত হয়; 
আত্মা লমুদায় ক্ষীণতা! হইতে মুক্ত হইবার জন্য উৎসুক হইয়। উঠে। 
বর্তমান অবস্থা বন্তুতঃই তৃত্তিকর নহে, এখনও উন্নতির যথেষ্ট 
প্রয়োজন। আপনাকে জানিতে পারিলেই এই রূপ অভাঁব অন্ভুত 
হয় এবং তাহা হইতে মুক্ত হইবার জনা ওত্সকা জঙ্গে। মুত্র 
ইচ্ছা প্রবল হইছে এই সকল অতৃত্তিকর অবস্থা! অতিক্রম করিয়ণ 
বউপ্ধতাশে উত্থিত হইবার জন্য সম্মদায় আঁত্ব! ব্যাকুল হইতে থাকে । 
বিষয় বিভৰ মান জঅন্ত্রম আমাদের বাহু সম্পদ, কেবল পৃথিবীতে 
লুন্থগী ছইবার জন্যই এ সমস্ত সম্পদের প্রয়োজন । কিন্ত জ্ঞান প্রেম 


ন্যায় ধর্ম আমাদের আক্মসম্পদ্‌, অনন্ত জীবন আমাদিগকে দারিজ্্রা 
দুঃখ হইতে মুক্ত রাখিবার উপায় । ঈশ্বরের পবিত্র নিক়মালসারে 
আমার বাহ জম্পদ্‌ বদ্ধিত হয়, হউক, বিনষ্ট হয় হউক; তাহার 
স্থথ ও দুঃখ দূরদর্শার চক্ষুতে তাঁদৃশ মূল্যবান নছে; তদ্িষয়ে 
আমার বখন যে অবস্থা ঘটুক, নীতিজ্ঞদিগের উপদেশ ভল্গুসাঁরে 
আমি সন্ভন্ট থাকিতে চেন্টা করিব; কিন্তু আঁ্সম্পদের কত দূর 
সংস্ডাঁন হইল, আধ্ান্তিক দারিদ্র্য ছুঙঃখ হইতে কত দৃর মুক্তি লাভ 
করিয়াছি, তাহা গণন1 করিয়! দেখিলে হছদয় আর কিছুতেই জন্তুষ্ট 
হইতে পারে না। বস্তুত: আত্মার বর্তমান অবস্থা কোন প্রকারেই 
তৃপ্তিকর নহে। ষখন আপনার অন্তরে দৃর্টিপাত করি, তখন 
আমোদ প্রমোদ লুখ সন্তোব কোথায় পলায়ন করে ! জর্বাজ্জ ক্ষত 
বিক্ষত, মলগৃষ্যের ভয়ে তাহা! আরত করিয়া ভদ্রসমাজে দণ্ডায়- 
মান হইলাম, মন্ষ্যের চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ: করিলাম, কিন্ত অন্ত- 
জ্্র্খল। কেবল সেই সর্ধদশর্খ ঈশ্বরই দেখিতেছেন। এই জন্য 
আত্ম-জ্ঞান পরিস্ফ,টিত হইলেই মুক্তির ইচ্ছ! প্রবল হইয়! উঠে। 

সেই শাত্ববুদ্ধি প্রকীশক পরমেশ্বরকে ধন্য বাদ করি-বিনি 
,মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে আক্মবোধ 
প্রদীন করিয়াছেন, কৃতজ্ঞ হাদয়ে ভীহাকে ব।র বার নমস্কার করি। 
উহার কৰকণণীর দীম1 নই, তিনি আঁমাঁদের মঙ্গালের জন্য কোন 
উপশয় বিধ্ধবন করিতে ভাবশিল্ট রাখেন নাই» কেবল আমর 
দুরুুদ্ধি বশতঃ তাহাতে অবহেল। করিয়া আত্মঘাতী হইতেছি। 
« লবেভ্তাঁগ্নহিতহ বস্ত্ব সভবেদ।ত্মঘাতকত | খে বাতি আতজহিত 
ন। জানে, নেই আয্রঘাভী হয়। 

ভাঁপনাঁকে দেখিলে নিশ্চয়ই বোধ হইবে, আমাদিগের চতু- 
দিকেই অভাব, বর্তমান অবস্থ! কোন রূপেই তৃপ্তিকর নহে; কিন্ত 
কি উপায়ে ইহ! হইতে মুক্তিলাভ হইবে? মন্গয্যের নিকট মুক্তির 
আশা নাই; মুক্তির কথ! দূরে থাকুক, তুমি মন্পুযোর নিকট হাদয় 
দ্বার উদঘাটন কর, সেনিষ্ঠর হইয়া তাহাতে পদাঁঘাত করিবে । 


টি 


কৈ এমন ক্ষমীগ্ুণ কোথা যে, আমি দধ্ধী হুদয় উম্মুক্ত করিয়! 
দিলে ঘ্ণীভরে বিকটবদন না হইয়। সহিষ্ণতা সহকারে শীতল 
বারি বর্ষণ করিতে পারে? মস্গয্য পদে পদে তোমাকে অপবিত্ত 
ভাঙ্য়। পরিভাগ করিতেছে, সমাজ হইতে দূর করিয়া দিতেছে, 
গৃহ হইতে বহিষ্কত করিতেছে । হাঁ! অপরাধবিশেষে 4তামাঁকে 
পৃথিবীতে রাখিবার ভখেঁগ্য ভাবিয়া তোম।র প্রাণ দণ্ড করিতেছে। 
মনুষ্য যখন তোমার সংসর্গ সহা করিতে পাঁরে না! ভখন তাঁহার 
নিকট তোমার আর কি প্রত্যাশা রহিল? হউক, এমন ক্ষমাশীল 
ন্ুষ্য আছেন, আমি ব্বীকাঁর করিলাম, এখন জিজ্ঞনা করি, মন্ষোর 
সে শক্তি কোথা ? মল্ষা কি মুক্তি দীন করিতে পারে? 

ভবে মুক্তির জন্য কাহার শরণাপন্ন হইব? সন্তান যখন 
বসস্তরে (গে আক্রান্ত হইল, তাহার সর্ধাক্জ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত 
পৃধে বীভত্স হইয়! উঠিল, কেহই তাহার ত্রিলীমায় পদার্পণ করে 
না; তখন প্রাত্রব্সল! জননী তাহার আর্তনাদে অস্থির হইয়া 
আপনার পবিত্র বনু প্রসারিত করিয়। দিলেন, জেই চুর্শন্ধ অপ- 
বিত্র শরীর অল্লান বদনে আপনার পবিত্র বক্ষঃহ্থলে তুলিয়৷ লইল্গেন ; 
কহিলেন, বাছা ! তোমার সব যন্ত্রণা আমার শরীরে দাও।” 
আমদের কি তেমন জননী নাই? এই পাঁপ ভাপ শোক ছুঃখে ক্ষত 
বিক্ষত আঁত্বাকে ক্রোড়ে লইয়! প্রতিপালন করিবার কেহই নাই? 
এই দারিদ্র্য দুঃখে নির্ভর নিপীড়িত আখত্বা একমু্টি ভিক্ষার জন্য 
দণ্ডায়মান হয় এমন দ্বার নাই? হে আত্মন কেন ভা'ত্মবিল্ৃত 
হইতেছ ? তুমি খস্দ্ারা আঁপনাঁর দুরবস্থা অবগত হইয়! সুক্তির 
জনা উচচ্চঃত্যরে রোদন করিতেছ, কে তোমাকে এই আত্মবোঁধ 
প্রদান করিয়াছেন? ষে এআবণ হইতে ম্বেছরস নিঃন্ত হইয়া জন- 
নীর হৃদয় পুত্রব্সল করিয়াছে, তীহারই শরণাপন্ন হও। তিনি 
ক্ষমময়, যদি সমুদায় হৃদয় অপবিত্রতার মলিন হইয়া থাকে, 
তাহার নিকট উম্মোচন কর, তিনি কখনই ফণা করিয়া দুর করিয়া! 
দিবেন না; যাহা কিছু অভাব, উহার নিকট বাক্ত কর, তিনি 
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তাহা মোচন করিয়! দিধেন; আপনার সমুদায় অভাব জ্ষাদিয় 
উহার লিকট নিবেদন করিব বলিয়া ভিদি আত্মবোধ প্রঙ্গান 
করিয়াছেল। আাঁমি মুত্ুক্কু হইয়া! সেই আত্মরুদ্িপ্রকাশক পর- 
মেশ্বরের শরণাপন্র হই ॥ % 

পিতাএ মাঁডা : মুক্তির জনা,তোমাঁর নিকট দণ্ডায়মান হইয়াছি, 
তুমি ধর্দিপরিত্যাগ কর, ভবে ত্রিসংপাঁরে আর আয় নাই। ভোমার 
অলীম ক্ষমাই আমাদের ভরসা; ভোমার অসীম স্েহই আমাদের 
নির্ভর স্ছান। তোমার গ্রসাদে আত্মবোধ লাভ করিয়। আপনার 
ছুরবস্থাঁ জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু সুক্তিদাঁত1 ! ভোম! তিম্ন কে 
তাহ হইতে মুক্তি দান করিবে। হে অন্তর্ধামী। তুমি কি মা 
জীনিতেছ | ভোমাকে আরকি বলিব। হে দেব! ছে পিভা! 
আমাদের পাপ সকল মাজ্জনা কর, যাহ! কল্যাণ তাহা জামাদের 
মধ্যে প্রেরণ কর। 


“বিশ্বীনি দেব সবিতদুরিতানি পরানূব যদ্‌ ভজ্ঞং তন অ।ন্ভব।' 


ততীয় উপদেশ ! 
৩ মাঘ শনিবার ১৭৯১ শক। 


'পরাচঃ কামাননুযন্তি ধালান্তে সৃত্যোযস্তি বিততস্য পাশং 

ছথ ধীর! অমৃতত্বং বিদিত্ব| প্রবমপ্রবেঘিহ ন গ্রার্থযস্তে 0” 
*আপ্পবুদ্ধি লোক সকল বহির্কিষয়েত্েই আসক্ত হইয়া! যৃতার 
বিস্তীর্ণ পাশে আবদ্ধ হয়, ধীর ব্যক্তিরা ফ্রুব অমৃতত্বকে জালিয়' 
সংসারের তাবৎ অনিতা পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন ন1।” 
জগদীশ্বর দয়া করিয়া আমাদের এমনি প্ররূতি করিয়া] দিয়াছেন, 
যেধদি আমরা ভীহাঁর শরণাপন্ন ছুই, তিনি আঁতআাতে যে মধুময় 
উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহ! শ্রবণ করি ও তাহাঁর অন্থশত 
হইয়] চলি, তাহ] হইলে শাহার প্রসাদে আমাদের আত্মা দিন দিন 
অমৃত্তযয় কজ্যাণময় পরে অগ্রসর হইতে থাকে, জীর্ণ মলিন কামনা 
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সকল পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় ভাব ও কামনায় বিভূষিভ হইয়া 
উাহার মন্ষল ও শশন্তি রাজ্যে উপনীত হয় । আমর! খদি প্রাণ 
মন তাহাতে সমর্পণ করি, তাহা] হইলে আমাদের জীবন নবতর 
ক্জনাণত'র উপুকরণে সংরচিত হয়, তখন তাহার জক্ষ্য মহান 
পথ্িত্র ও গম্ভীর হইয়া উঠে। ইভরজনমোহকর ক্ষুদ্র বিষয় 
তাহাকে আর অখলোড়িত করিতে পরে মা 4 যাহ? ভত্র, বাছা 
পথিত্র, যাহা আত্মার যথার্থ শান্তিপ্রদ, স্বাধীনভাবে, মুক্তভাঁবে তা- 
হার প্রতি নিংস্বার্থ শ্রীতি হয় ও ভাহ! সাধন করিতে এবং তাহার 
বিষয় আলোচন। ও চিন্তা করিতে প্রবল অনুরাগ ও উত্সাহ জন্মে । 
আত্মা প্ররুতিস্থ থাকিলে সহজেই ধর্মের অমৃতময় রলে পরিপূর্ণ 
হয়; বালকের নায় বহির্ষ্ধিষয়ের কামনাতেই পরিচালিত ন। হইয়! 
কেবল ধর্মের আদেশেই ধন্ম সাধন করে| আমাদের আত্মা ফজি 
ঈশবর-প্রসাদে- পরিশুদ্ধ ও সমুন্নত হয়, তাহ) হইলে অচিরস্থায়ী 
খাঠতি ও সম্মান লাঁভের প্রার্থী ন! হইয়া কেবল স্বীয় গভীর অভাব 
সল্প রণের জন্যই ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করে। ধীর ব্যক্তি লোঁকাস্্" 
রাগের বশবভাঁ হইয়! একট্টীও. ধর্ম কার্য করেন না, একটীও ধর্ম্ঘ 
চিন্তা করেন না। তিনি সাধু কর করিলে সাধু লোকের? খখন 
তাহার অন্থমোদন করেন. তখন তাহার আহ্বাদ হয় বটে, কিন্ত 
নিন্দা ও প্রশংসার- প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তিনি কেবল ধর্ণ্মবুদ্ধি- 
তেই কার্য করেন। তিনি এখানকার সমুদয় বস্তু অপেক্ষা উশ্বর.ও 
ধর্মফে সমধিক প্রীতি করেন। তিনি অনবরত প্রেম-পুরি ত নয়নে 
সেই প্রেমাকক্ের প্রেম দুর্টির দিকে চাহিয়। থাকেল। সেই প্রেমময়ের 
প্রেম অপনার অন্তরে; জীবনের প্রতোক ঘটলাতে ও বহিজ্জগতে 
দেখিয়। প্রফুল হয়েন ও তাহার কার্ধা প্রেম ও উত্সাহ সহকারে 
সম্পদ করিতে থাকেন 1 তিনি অত্যাঁশক্তি বিবজ্জিত হইয়া, প্রেম” 
দাতার অস্থুমোদিত বলিয়াই' সংসারের কার্ধা করেন,সুতরাঁং সং- 
সারশাশ-ফেমৃত্যুতভাঁছা: হইতে মুক্ত হইয়া! অসৃতত্ব লরত' কয়েন'। 
তিনি যে-প্ররপাতে গেরিত হইয়? ধর্্দচেক্টা ও চিন্তা কঙ্গেদ, তাহ 


১৬ 
কোঁন ফল প্রত্যাশা মাই । তিনি যখন পরোপকার ব! কোন সাঁম।- 
জিক সংস্করণে প্ররত্ত হন, তখন তাহ ধর্মীন্ুগভ কর্তব্য কি না, 
তাহাই দেখেন ও তাহা হইলেই তিনি আপনার অর্থ, সামর্থ্য সময় 
প্রভৃতি তাহাতে বিনিয়োজিত করিয়1 তাহা? সম্পন্ধু করিতে চে! 
করেন । “গ্রভুুপকার লোভ বাঁ মানলিপ্দী তাহার অন্তংকরণের 
পরিচালক হয় না। 

পরমার্থ-রসে যাহাদের চিত্ত এখনো! রমিত হয় নাই, তাহায়া 
সামানা বস্ত্র প্রেমেতেই মুগ্ধ হয়,যাঁহা কিছুই নয়, তাহাকেই 
সর্কস্ঘয মনে করিয়! তাহার অন্শীলন, তাহার প্রতি অলুধাঁবল 
করিয়া তাহারা অমূল্য জীবন ক্ষেপণ করে, ভাহাদের আশা 
ভরসা ইচ্ছা! কামনা এই মর্তা লোঁকেতেই আবদ্ধ । তাহাদের 
আত্মা! এই সংসারের মোহ্ঘনীবলী অতিক্রম করিয়া ধর্মের 
নির্মল আকাশে বিচরণ করিতে পারে লা। তাহাদের এক 
এক প্ররত্তি এক এক ছুর্গতির হেতু ধর্ম রূপ আধ্যাত্সিক জীবন- 
পথের এক এক কন্টকম্বরূপ। যে মাঁটিনষণণ, যশোলিপ্গা দারা 
তাহার চালিত হয়, তাহ? ধর্মের নিয়ন্তা হইলে ধর্ম কি নিমূলা, 
কি অকিঞ্চি্কর হইয়া উঠে | এ পৃথিবীতে মাম কীর্তি রাখিবার 
আঁশ! কি জুরাশা ! হে যশোৌোলোলুপ মঙ্যা ! মন্গুযোরা তোমার 
যশঃ কীর্তন কৰক ইহাই তোমার ইচ্ছা, কিন্ত মনে করিয়। দেখ 
সেই সকল লোঁক তোমার যশংস্প্‌হার্ূপ লখ্ুচিত্ততা জ্রামিতে 
পণরিলে নিশ্চয়ই তোমর্কে উপহাস করিবে। তুমি আপনাকে 
দেখ, ভোমাঁর আত্মাই ভোমাঁকে নিদ্দা করিতেছে ॥ কিন্তু কি 
মোহ ! কি আশ্চর্যা। তুমি অনবরত এই ইচ্ছা করিতেছ যে অন্যে 
তোমার বশোগান্ধ ককক। তুমি এমন কি কর্ম করিয়াছ যাহাতে 
তুমি মনে করিতেছু ষে তোমার নাম চিরকাল পৃথিবীতে জাগকূক 
থাকিবে? তুমি পৃথিবীর অপ্প পরিমিভ স্থানে বাস কর, তোখাঁর 
নাম পৃথিবীর এক সীম! হইতে সীমান্তর পর্যন্ত বাগ হইবে 
ইরর সম্ভবনা! কি? আর যদিও 'তাহা পৃথিকীময় হাতত হয়, কত 
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কাল তোমার নাম লোকমগুলে বিরাজমান থাকিবে ? এমন 
কাল অবশ্যই উপস্থিত হইবে যখন পৃথিবীতে তোমার যশোগণত' 
ত্তোমার নাম ও গুণ জ্ঞাতা লোকের নিশ্চয়ই অভাব হইবে । আঁর 
যদিও চিরকাল তোমার নাম এই ধরাধাঁমে বিদামাঁন থাকে, 
তোমার মৃত্যুর পর তাহার সহিত তোমার আর কি সম্বন্ধ 
থাকিবে? এই পৃথিবীর যাবতীয় সম্পত্তি এই পৃথিবীতেই থাকিবে, 
তুমি একাঁকী আঁপনাঁর কর্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত কোন্‌, 
লোকে অপসারিত হইবে । অতএব যদি যশের জন্য ঈশ্বরকে 
পরিত্যাগ কর, ভবে তোমাকে বালক ব্যতীস্ত আর কি বল 
যাইতে পারে? 

যদি এঁহিক মাঁনৈষণ? দ্বারা ভূমি প্রেরিত হও, তাহা হইলেও 
তভোঁমর কি অনেধদার্ধ্য কি কপটতা প্রকাশ পাইতেছে । যাহারা 
তভোঁমা অপেক্ষা হয় তে। অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, তোমার একটী কার্ধ্য 
দেখাঁইয়। তুমি তাহাদিগকে বিমোহিত করিতে চাও,কিন্ত এখনি যদি 
তাহার! তোমার চিত্তের অভ্যন্তর দেখিতে পায়সতাহা হইলে তাহার? 
কি তোমার জম্মানন। করিবে ? ছে মানব! তুমি আপনার আত্মাকে 
পরীক্ষা করিয়া দেখ, তুমি আপনি আপনাকে সম্মান করিতে সমর্থ 
হকি না? তোমার অন্তরে কত জঘন্য ভাব জাজ্বলামান রহিয়াছে, 
তাহা ম্মরণ করিলে কি তোমার হত্কম্প হয় না? দেখ, তোমার 
মনই ভোঁমাঁকে মৃত্যুর পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে | ছে মানব :. 
তুমি নীচ কামনা সকল পরিত্যাগ কর, যদি কোন মন্থুষযা এখনি 
তোঁমর চিত্তের অভ্যন্তর দেখিতে পায় তাহা হইলে কি তুমি লজ্জায় 
সম্ক,চিত হও না? কিন্তু সর্ধান্তধামী ঈশ্বর তোমার চিত্তের প্রত্যেক 
বত্তাজ্ত পাঠ করিতেছেন, ভুমি মলিন কুটিল কামন] লইয়া তাহার 
নিকট কি প্রকারে যাইবে? তোমার হৃদয়ে ঘষে সকল ছুরভিসন্থি 
ছুরাশ! ছুশ্চিন্তী পৌধিত আছে, তুমি ভাহাদিগকে একবারে বিষবৎ, 
বিসজ্জন কর | দেখ, তোঁমার জীবন থ! বহিয়1 যাইতেছে, কুপ্রব- 
ত্তির করাল হস্ত হইতে এখনো ভাহ] উদ্ধার কর । তুমি ধর্প্বুদ্ধিতে 
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ধর্ম সাধন কর, যশ ও মানের স্পৃহা! রাখিও না। ধর্পের পথ প্রথমে 
সঙ্কীর্ণ ও তিমিরারত বোঁধ হয় বটে, কিন্তু মলুষা যতই তাহাতে 
প্রবেশ করে, ঈশ্বরপ্রসাঁদে ভাহ! ততই প্রশস্ত আঁলোৌকময় ও 
সুখকর হইয়া আঁইসে । মনুষ্য যদ্রি চেন্ট1া করে তবে আপনার 
নিরুষ্ট প্র্ত্তির উপর অভাবনীয় অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিতে 
পারে। ধর্ম-মঞ্চের বে স্থান জভি দৃরবত্তা ও দুর্গম বলিয়া বোধ 
হয়, ভক্তি ও সাধন প্রভাবে তাহ! নিকট ও সুগম হইয়? উঠে। 

হে মর্ত্য মনুষ্য : এঁহিক মান সন্ত্রম খ্ানাতি প্রতিপত্তি প্রভৃতি 
ক্ষণভন্গ,র বিষয়ে তুমি এত লালাঘ্বিত কেন? বালকের ন্যায় ক্ষুদ্র 
বিষয়ে লালায়িত হইয়া কেন মৃতামুখে প্রবেশ করিতেছ ? তুমি 
এখাঁনকাঁর “চারি দিনের সুখের" জন্য কি আপনার অমৃত ধাম 
ভুলিয়। যাইবে? হে অমর জীব! তুমি এখানে কিছু দিনের জন্য 
আমিয়। আপনাকে কেন কলুষিত করিতেছে ? তুমি আপনাতে সত্য 
সন্দের মঙ্গল অমৃত বীজ বপন করিয়। তাহাতে যতুবারি সেচন করঃ 
তাহার ফল ভুমি অনভ্তকাল উপভোগ করিবে | জদ্যকর দিন 
ইহ জীবনের শেষ দিন জানিয়' সযত্বে আপন কর্তব্য সাধ্যাজসাঁরে 
সম্পন্ন কর | ককণাঁময় জগদীশ্শরের প্রতি স্থির নির্ভর করিয়1 সং- 
সারের কার্ধা কর। ভীহার মঙ্গল-হস্ত সকল ঘটনাতেই দেখ | অমু- 
তের জন্য-_-ধশ্মের জন্য তোঁমার ক্ষুধা বদ্ধমীলা হউক | প্রেমাকর 
জগত্পিতার নামে তোমার হৃদয় নয়ন বিগলিত হউক। তাহার 
প্রিয় কার্য সাধন করিতে তোমার আনন্দ বদ্ধিত হউক। যে কোন 
দেশে যে কোঁন ব্যক্তি কর্ত,ক ঈশ্বরের--ধর্মের রাঁজা বিস্ত ত হয়, 
তাহা যেন তোমার পরমাছাদের কারণ হয়! সেই স্ুখ-রাঁজা বি- 
ভাঁর-কারীর প্রতি ঈর্ধ্যা ষেন ভ্রমেও তোঁমার মনে ন! হয়, আমার 
দ্বার! এ কার্াটি সমাহিত হইলে আমার কি ঘশোলাভ হইত, এ রূপ 
আক্ষেপ কোঁন ক্রমেই যেন ভোঁমার হৃদয়ে স্থান না পায় | বরহ, 
নেই শুভকাঁরী বক্তিকে প্রেম-ভরে সাহায্য করিতে, তাহাকে ভ্রাতা 
বলিয়। আলিঙ্গন করিতে যেন ভোমার আন্তরিক ইচ্ছ! জন্মে |" 


-- ১৯ ৮ 
পরস্পর ভ্রাত ভাবে মিলিত হও, বন্ধু বাঁ্ছব জায় কমন সক- 
লকেই প্রেম জা ৪ দোব লইয়া জন্পনাও আমোদ করিও নব। 
তাহাদিগের উন্নতির জনা, দুঃখ হাস ও সুখ রদ্ধির জনা সাধামত 
চেষ্টা কর, কিন্ড নিঃস্বার্থ ীতিতে ধর্্ম-বুদ্ধিতে এই সকল কার্ধ্য 
করিবে? প্রতুযুপকীর বা মানের আশায় করিও না। এব ঈশীরের 
এই বিচিত্র রাক্জে কেবল আপনাকে লইয়াই শ্বসব্যন্ত হইও না। যখন 
ঈশ্বর ও ধর্দেোতে তোমার আন্তরিক প্রীতি হইবে, যখন জীবন 
ধারণের মহা উদ্দেশ্য তোঁমার হৃদয়ে জর্ধদী জাগরূক থাকিবে, 
যখন লোকের নিন্দা ব? স্ততিতে ভুমি বিচলিত হইবে না, যখন 
“হৃদয় দুয়ার” ছ্ুলিলেই তুমি অর্ূপী পরমেশ্রের প্রসন্ন প্রেম-মুখ 
দেখিয়া! অপার তৃপ্তি জনুভৰ করিবে ভখন তুমি অমৃতত্ব লা 
করিবে, তখন জীবন্বা,ক্ত হইয়া ইহ লোকেই তুমি ন্বর্গ-সুখ উপভোগ 
কর্রবে। 
হে প্ুণোর ভাঁকর প্রেমের ঈশ্বর : তুমি আমাদিশের মলে 
মন্গলের--প্রেমের উৎ্দ স্ক্টি করিয়া আমাদিগকে কি অপার সুখ গু 
শান্ত প্রদান করিতেছ? নাথ! যখন আমর? তোমার প্রেম 
অন্গভৰ করি, তখন আমাদিগের নিকট নদ নদী সকল মধু বহন 
করে? স্ুধ্য চন্দ্র তার মধু ক্ষরণ করে, জগ মখুময় €ব।ধ হয়, তখন 
তোমার প্রেম পিতা মাতার ল্নেহে, ভাত? বছর প্রণয়ে' জগতের 
প্রতোক শোভাতে, প্রতভোক ঘটনাতে দেখিয়। পুলকিত হই- তখন 
ভোম।র প্রেমে প্রেমিক হইয়া জামানদগের জীবন কি ভভিনব 
মঙ্গল পথে ধাবিত হয়! তখন তোমার “রয় কাধা করিতে তোনার 
মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে জামাদিগের অল্গুরাগ বর্ধিত হয় । 
কিন্তু তুমি জান, কি মে!হ কত বার আমির আমাদিগের আম্মাকে 
অন্ধতমনারত করিয়! দেয়, তাহাকে শ্বার্থের দিকে লইয়! বায়। 
হে মোহনিরমন পাপনাশন পতিত পাবন ! তুমি আমাদিগণের 
পাপ তাপ বিদুরিত কর, আমাদিগকে ধম্মবলে বলীয়ান কর, 
ধর্মের প্রতি যেন আমাদিগের নিংস্বার্থ ও প্রাণগত যত ও প্রেম 


৮ ইজ এ 


হয়। আমরা বখন পরোপকার প্রভৃতি মঙ্গল কার্যে বাঁপৃত 
থাকি, তখন যেন মনে হয় যে আমর! মর্ভা জীব মি; যেন 
তোমার বায়, অগ্নি চত্তর কুর্য্যের ন্যায় তোমা কর্তূ ক প্রেরিত হইয়' 
তে'মার জগতের মঞ্জল সাধন করিতেছি । লোকালুক্নাাগ-প্রিয়তা 
যশোলিপ্তা যেন আমাদিগের বিশ্ব্বরূপ নাহয় । তুমি বল্মীক ও 
মধুমক্ষিক দ্বারা! জগভের কত কর্মী করাইতেছ, কিন্তু বল্সীক ও 
মধুমক্ষিকা1! জানে না, তাহারা কাহার কর্ম করিতেছে! আমর? 
যেন সেই রূপ অন্ধ প্ররত্তির দাস ন! হইয়। ইচ্ছা পূর্বক তোমার 
কর্ম করি, ভামর1 ধেন প্রেমচক্ষে তোমাকে নিয়ত দেখিতে 
পাই ও তোমার কার্ধ্য প্রেম ও উত্সাহ সহকরেদ্করিতে থাকি | 
ইছাই আমাদিশের প্রীর্ঘনা |, 
ও* একমেবাদ্বিতীয়ং 


চতুর্থ উপদেশ ! 
৪ মাঘ রবিবার ১৭৯১ শক । 


“উৈব সম্ভোহথ বিদ্বস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনপ্চিও | 
যএতদিদুরমৃতাস্তে ভনস্তি অথেতরে দুঃখমেবাপি যস্তি ।”" 
“এখানে থাকিয়াই আমরা ভাহাকে জানিয়াছি » খরদি আমরা 
ভাহাফে না! জানিতাম, তবে মহাঁবিনীশ প্রীপণ্ত হইতাম 1 যাহারা 
ইহীকে জানেন, ভীহাঁরা অমর হয়েন; তস্ভিনন আর সকলেই 
দুঃখ পাঁয়।” 
মস্গষয্ের আকৃতি ও প্রকৃতির প্রতি বিশেষ রূপে প্রণিধান 
করিয়।' দেখিলে ভাঙাঁকে সামান্যতঃ ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত 
দেখা ধায় । এক ভাগ কেবল জড় পদার্থের সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত $ 
অপর ভাখ সে প্রকার নহে, তাহার লক্ষণ জড় পদার্থের গুণ 
সম্মদধয়ের অভীত এবং তাছ! হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কিন্তু মন্থুষা- 
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জীবনে তাহ] জড় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া! রহিয়াছে, তাহার নাঁম 
জীবাত্সা; সাধারণতঃ আত্মাও বল! যায়। আত্মার প্রতি বিশেষ 
রূপে দষ্টি করিলে তাঁহার যে সমস্ত গুণ দেখ! যায়, তশ্সমুদায় 
বিবিধ প্রকরণ অস্কারে বিভাগ করিলে ছুইটী প্রধান শ্রেণীতে 
বিভক্ত হয় । বদিও কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই ছুষ্টটী অেপী 
পুনরায় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছে, কিন্ত এই প্রস্তাবে আমর এ সমস্ত লক্ষণকে কেবল 
চুই প্রধাঁন শ্রেণীভুক্ত গণ্য করিলেই যথেষ্ট হইবে, এ নিমিত 
আত্মার জমুদায় গুণকে মানমিক এবং জাধ্যাত্বিক এই ছুই প্রধান 
শ্রেণীতে বিভক্ত গণা কর! গেল। এই প্রকার বিভাগের পর 
মদ্গুষ্যের বৃত্তি ও প্ররত্তি সম্ুদ্রায়ের প্রতি দ্র্টি করিলে সেই 
সকলকে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্বিক এই তিন ভাঁগে 
বিভক্ত দেখা যায়; তন্মধ্যে আমাদের মনোরভ্তি সকল শারী- 
রিক ব্বত্তি সমুদায় অপেক্ষ1/ শ্রেষ্টতর এবং আধ্যাত্মিক গুগসমূহ 
সকলের অপেক্ষা শ্রেন্ঠতম। এই নিমিত্ত শরীর নাঁশে আমর! 
ষত দূর ক্ষতিগ্রস্ত হইব, মনের বিনাঁশ হইলে আমরা তদপেক্ষ 
ভানেক গুণে, অধিকতর রূপে ক্রিম্ট হইব, কিন্ত আত্মার নাঁশে 
ষেছুঃখ তাহার সহিত কোন প্রকার ক্রেশের তুলনা হইতে পানে 
না। *আত্বার নাশ ” হয় তে? এই বাঁকা আবণ মাত্র অনেকে 
চমকিত হছইতেছেন, আত্মা অবিনশ্বর অনন্তঃ তর্ঁহাঁর আবার নাশ 
কি? এই প্রশ্নের উত্তর আমর] অতি সহজেই প্রাপ্ত হই! কিঞ্চিশু 
প্রণিধান করিয়া ছেখিলেই বুঝিতে পাঁরি ধে, আত্মার অধোগভি 
অথবা আধ্যাত্মিক সমুদয় বৃত্তি নিস্তেজ ও অকর্মাণা হইয়া! যাঁও- 
যাই আত্মার নাঁশ। জীরন এক কাঁলে বিনষ্ট হইলে তত ক্ষতি 
নাই, কিন্ত জীবিভাবস্থাতে যদি সমুদায় অঙ্গ এককালে গঙ্ছু 
হইয়! খায়, হস্ত পদাদি চালনা করিবার কিছুমাত্র শক্তি না থাকে, 
ভাহা অপেক্ষা ক্লেশ আর কি আছে? মৃত্যুক্রণ সহত্র বার 
সহ করা খাইতে পারে, কিন্তু এ প্রকার অবস্থায় মৃহর্ত মাত্রও 


জীবিত থাকাতে যে যাতনা, তাহার সহিত কিছুরই তুলন হয় 
ন1; গৃতাতে খদ্দি কিছুমাত্র যন্ত্রণা থাকে অথবা যতই যন্ত্রণা 
থাকুক ন। কেন, তাহ? এক বারের নিমিত্ত, কিন্ত এরূপ অবস্থাতে 
প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুষন্্ণ। ভোগ করিতে হয় * বিশেষ, শরীরে 
যে রোগ,আছে অথবা ক্রেশ পাইতেছি ইহা অনুভব করিবারও 
শক্তি না থাকাতে এই আবস্থাকে যে কত দুঃখের অবস্থা মনে 
কর? কর্তব্য তাহা? ব্যক্ত কর ছুঃসাধা!। সেই রূপ, আম্মার 
একে বারে নির্বাণ হইতে পারে যদি ইহ? অনুত্ভব করিতে 
পারিতাম ভাহা হইলেও হয় তো তত ক্লেশ বোধ হইভ না, 
কিন্ত যে কালে আত্মা একে বারে অঙ্গাঢ় হইয়া পড়ে, হিতাহিত 
কিছুই জ্ঞান থাকে না. স্বকীয় বল ও স্বাধীনতার এমন হা 
হয় যে-কেবল প্রবৃত্তির দাস হইয়া! থাকে, ইজ্জিয় জম়ুদায় ষে 
দিকে লওয়ায় সেই দিকেই গমন করে এবং ক্রমে অধোথতি 
প্রপ্ত হয়, মে অবস্থা কি শোচনীয়? তাহাই ভাতার প্ররূত 
নাশ, অতএব আত্মার যে এই প্রকর লাশ, ভাহাই আমাদের 
“ মহাবিনাশ 1৮ 

আত্মার এই মহাঁবিনাশের কারণ কি, এবহ এই মহৎ রোগের 
কোঁন ওষধ আছে কিন1? আঁমর1 পুর্কেই দেখিয়াছি ঘে “ যদ্দি 
আমর! তাহাকে না জানিতাঁম তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হই- 
তাঁম * যদি আমরা ঈশ্বরকে না জানি তাহ হইলে মহাবিনাশ 
প্রাণ হই। ঈশ্বর প্রাণস্যরূপ, ঈশ্বরই আাত্মার জীবন । যেমন 
জীবাত্মা হইতে শরীর গথক হইলে দেহের নাশ হয়, সেই 
রূপ পরমাত্বা হইতে জীবাত্বা বিচ্যত হইলে জীবাত্মার নাশ 
হয়; জীবাত্বার নাঁশই আমাদিগের মহাঁবিনলাশ | আত্মা ঈশ্বর- 
শৃন্য হইলে যে কি প্রকার ছুর্দশাগ্রন্ত হয়, তাহ! কিঞ্িৎ প্রণি- 
ধাঁন করিয়। দেখিলেই বুঝিতে পাক্িব যে সেই ছুরবস্থার সহিত 
আর কোন প্রকাঁর ভুংখের তুলনা হয় না। আত্মাকে ঈশ্বর 
হুইতে বিচ্যুত করিলে ধর্মভাঁৰ আরকিছুমীত্র থাকে না, ধর্মী ধর্ম 
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সমুদায়ই এক হইয়া খায়, যথেচ্ছাচাঙিতাই "আমাদের সফল 
কাধের মুল হইয়। পড়ে, এরূপ জঘন্য কোন কাব্যই থাকে ন! 
যে, তাহ ঈশ্বরশূন্য ভাঁত্মা কর্তৃক জল্পন হইতে না পারে। আমর! 
হয় তে। মনে কাঁতে পারি যেঃভনেক ব্যক্তিকে এরূপ দেখ গিয়।ছে 
ঘেকউ্াহাঁর। উঈশরে কিছুমাত্র বিশ্বাস করেন লা, অথচ কাধ্যতঃ 
অধর্দাচরণ কিছুই করিতেছেন না; ইহ! সত্য হংলেও ঈশ্বরশৃন্য 
হওয়ঃতৈ এই সমস্ত ব্যক্তদ্িগকে চিরকাল ধন্মপথে স্থির রাখিতে 
পারে ভাঙার প্রতিভুস্বরূপ ধশ্মশ্রন্থি কিছুই নাই? অনাবশ্যক 
বিবেচনার জথব1 প্রলেোভনের বলের নিতান্ত জাবিক্য না থাকায় 
উহার এক্ষণে যে সকল অসৎ কার্য হইতে নিরুত্ত আছেন-- 
বঘখন সংস।রের প্রলোভন নিতান্ত প্রবল হইর? উঠিবে অথব। 
কোন উদ্দেশ্যবিশেষ সহসাধনের নিমিত্ত সেই সমস্ত কাধ্য 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবে, তখনও তাহার যে তাহা! হইতে 
নির্ত্ব থাকিবেন তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই; বাহার 
কোন মতে আপন দায়িত্ব স্বীকার না করেন, তীহারা কি 
নিমিত্তেই বা এ সকল কাধ্য ত্যাগ করিবেন, তাহারও কিছুমাত্র 
কারণ দেখা যায় না। কোন এক কাধ্য না করা এবং সেই কার্য 
করিতে না পারা এই ছ্ুয়ের মধো জনক প্রভেদ। উশ্বরপরায়ণ 
জাধু থে ভাস কার্য কোন মতেই করিতে ন। পারেন এবং যাহার 
অসশ চিন্ত! হইতেও তিনি নিরভ্ভ থাকেন, ঈশরশুন্য মন্গৃষ্য ইচ্ছ! 
করিলে জেই কাধ্য স্বচ্ছন্দেই করিতে পারে । উশ্বরই একমাত্র ধর্্ম- 
পথের নেতত? এবং ধর্মের প্রবর্তক, আখস্ু।র স্বাধীনত! এবং ঈশ্বরের 
নিকট আপন কাধের জনা দায়িত্বই ভমাদিগকে ধন্দ পথে স্থির 
রাখার মূল কারণ; উশ্বরের প্র্রিয় কাব্য সাধন এবহ উশ্বর- 
উদ্দেশে জসুদার বাধ্য করাই ধর্ম ঃ বাদ ঈশ্বরেই বিশ্বাস না! করিলাম, 
যদি জেই দায়িত্বই এক কালে উন্ম,লিত হইল, তাহা হইলে আর ধর্ম 
কোথায় + ধর্ম কেবল নাম মাত্র হইয়1 পড়ে, তাহার ওকত অস্তিত্ব 
কিছুই থাঁকে না| যেখানে ধর্মই নাই, সেখানে ধর্মাচরণ কি ক্ধপে 


৫ এ 
জন্তবে, ধর্মপথই নাই, তবে ধর্খপথে চলা কি প্রকারে সম্ভব হইতে 
পারে। এই রূপে দেখা যায় যে, ষদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে, 
তাহ! হইলে আমরা ধর্্মাচরণ করিতে পারি না; ঈশ্বরকে অন্তরিত 
করিয়া! আত্মার ধর্্মপথে স্থির থাক) দূরে থাকুক,সে ধর্মপথকে প্রাপ্ত 
হইতেও পারে না। উঈশ্বরশৃনা, জীবনরহিত আতা ধে কার্য করে, 
তাহ কোন এক প্রর্ত্তির চরিতার্থভ্ভা সাধন ভিন্ন ধর্মাচরণ নহে, 
এবং সেই কার্ষেটতে সে আত্মা ষে সর্ব কালে দৃঢ় থাকিবে, তাহারও 
কোন জন্তাবনা নাই ঃ বরহ স্বেচ্ছাঁচারিতার দাঁস হইয়া ক্রমে অধো- 
গতি প্রাপ্ত হইবারই জন্পুর্ণ সম্তাবন?। সেই অবস্থা কি শোচনীয় ? 
যেখানে আমীদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকা আবশ্যক সেই খানেই যদি 
দাসত্ব ্বীকাঁর করিতে হইল, তাহ! হইলে আর আমাদের দুঃখের 
শেষ কোথায়? যে ইক্দ্রিয় ও মনোরত্তি সমুদায়ের উপর আত্ম! 
রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপন কর্মাফলে তাহাঁদেরই অধীনত্ব স্বীকার 
করিতেছে; এমন বল নাই, এমন স্বাধীনতা নাই ষে, প্রবত্তির প্রতি- 
কুলে কিছুমাত্র কার্য করিতে পারে, আপন ইচ্ছাঁছুসারে এক পদ 
মাত্রও অগ্রসর হইভে পারে, তখন আর কষ্টের কি সীমা থাঁকে, 
বিশেষতঃ ষখন ইন্ড্রিয়সমুদাঁয় নিতান্ত প্রবল হইয়া আমাদিগকে 
কুপথে লওয্লায়ঃ অথচ আমরণ যে ভাহাদের দাস হইয়?, তাহারা 
যে দিকে লওয়াইতেছে সেই দিকেই গমন করিতেছি, স্বীয় স্বাধীন- 
তান্গসাযে কিছুমাত্র কার্ধয করিতেছি না, ইহা আমাদিগকে জখনি- 
তেও দেয় না, যখন পুত্পহারভ্রমে দাসত্বশৃঙ্থলকে ধারণ করি, 
শেয় বোধে প্রেয়ের পথকে অবলম্বন করি, কোথায় গমন করিতেন্ছি 
তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না, কি দুরবস্থা হইতেছে তাহা কিছুই 
অন্কুভব করিতে শক্ত হই না, তখন আর শৌকের পরিসীম! থাকে 
মা, ভখন এক কাঁলে চুঃখের পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হই, যাঁর পর নাই 
জঘন্য অবস্থায় পতিত হইয়! ক্রমিকই শোঁক করিতে থাঁকি। ' 
আঁআকে এই প্রকার মহাবিনাশ হইতে রক্ষা! করিবার কোন 
উপায় আছে কি না” কোন ওষধ দ্বারা আমর এই মহত রোগ 


2৫ শা 
হইতে মুক্ত হইতে পারি? উপরেই দেখিয়াছি যে ? বাহার! 
ইহাকে জানেন, ভীহার1 তামর হয়েন 7?" ঈশ্বরকে জানিয়! আমরা 
অমর হই |, ইহাতে আপাততঃ এই প্রশ্ন উদিত হইতে পাঁরে 
যে, আসমা স্বভাবতঃই অবিনশ্বর, তবে ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা অধিক কি 
ফল লব্ধ হইল? কিঞ্চিৎ প্রণিধাঁন করিয়! দেখিলে বুঝ্কিতে পারিব 
যে এ প্রশ্ন সঙ্গত মছে, ঈশ্বরকে জাঁনিয়া আমর? ষে অমৃতত্ব লাভ 
করি তাহা কেবল আগ্ার অবিনশবরত্ব নহে, আতা অবিনাশী ও 
কপ্পান্ত স্থায়ী হইলেও তাহ! রোগ শোকে পরিপুরিত হইতে পারে; 
তখন তাহাকে প্রকৃত রূপে অমর বল ষাঁয় না, কিন্ত যখন আত! 
ঈশ্বরজ্ঞাঁন লাভ করত ঈশ্বরভাবে পরিপুরিত হইয়খ বিশিতশোক 
হয়, তখনঈ ভান্সা প্রকৃত অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। আমর পরাণ্পর 
পরমেশ্বরকে জানিয়। মহাবিনাশ হইতে রক্ষা পাই এবং আত্মার 
জমুদাঁয় রোঁগ হইতে মুক্ত হুইয়! অমর হই | 

এক্ষণে দেখ! যাঁউক আমর1 এই অমৃতের পথে কি রূপে গমন 
করিতে সক্ষম হই, কি প্রকারে পরমাজ্াাকে জানিতে পারি। 
পরমাত্বাকে জানিবার চেষ্টা! করিতে হইলেই প্রথমতঃ তাহাতে 
বিশ্বাস সংস্কাপন করিতে হইবে । ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বীস বাতি- 
রেকে আমর! কখনই উঈশ্র-জ্ঞান লাভ করিছে সমর্থ হই ন11 
অনেক সময় আমর কিছুমাত্র পরীক্ষা না করিয়। মনে করি বে, 
আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কিন্ত আতি অপ্প পরীক্ষা করি- 
লেই অনেক সময় 'এ প্রকার সিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক বলিয় পৃতিপন্ন হয় 
এবং ততস্থারা এই খবিবাক্যের যথার্থতাঁর বিলক্ষণ পরিচয় 
পাই ষে “্ধাহাঁর এরপ নিশ্চয় হয় ষে আমি বর্ম স্বরূপ জানিষ়াছি, 
উহার ত্রন্ষকে জানা হয় নাই; তখন সহজেই বুঝিতে পারি যে, 
অনেক সময় আমরা মনে করি ব্রক্ষকে জাঁনিয়াছি এবং ঈশ্বরে 
বিশ্বাস সংস্থাপন করিয়াছি. সেটি আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। অতএব 
পথমত দেখিতে হইবে যে ঈশ্বরে আমার বিশ্বাংদ আছে কি লা, 
ধদি ঈশ্রে আমার বিশ্বীল না থাকে ভাঙা! হইলে তাহাকে জাঁলি- 
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য়াছি কি প্রকারে বলিতে পারি + অনেক সময় বিশ্বীস ন। থাকিলেও 
আম রা ভ্রমক্রমে। মনে করি যে আমাদের বিশ্বাস আছে ঠ অতএব 
সে বিষয়ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। সামান্যতঃ কোন কারণের অস্তিত্ব 
বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমতঃই কার্ের প্রতি 
দৃষ্টি করিতে হয়» বদি জামর1 জানি যে এই প্রকার কারণ 
হইতে এই রূপ কার্ধ্য উদ্ভব হয় তাহা হইলে সেই কারণ উপ- 
স্থিত আছে কিনা ইহা নির্ণয় করিতে গেলেই দেখিতে হইবে 
থেতাহার অন্গরূপ কাথা বর্তমান আছে কিনা; যদি েই কার্ধ্য 
গুলি বর্তমান না থাকে তাছ'? হইলেই নিশ্চয় জানিব সেখালে 
সেই কারণেরও অসস্তাব। ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রধান ফল 
ঈশ্বরে পুর্ণ প্রীতি; পরমাত্বীতে সম্পূর্ণ রূপে আত্মার সমাধান 
ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ ও তাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর, পুর্ণ প্রীতির বিবিধ 
অঙ্গমাত্র | যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি সেই পরম মন্লময়ের 
লমুদায় স্বরূপ বিশ্বীসনেত্রে দৃককি করিয়াছেন তিনি কখনই 
ভাহাকে প্রীতি ন! করিয়! ক্ষাস্ত থাকিতে পারেন না। ইচ্ছা! 
পূর্বক কাঁছাঁকেও প্রীতি করিতে হয় না, যেকোন বস্তুতে প্রীতির 
উপযোগী গুণ সমস্ত থাকে মানবীত্বা আপন স্বভাবসিদ্ধ ধর্্মীন- 
সারে তাঁহাকে প্রীতি করে, ' প্রীতি না করিয়া কখন ক্ষান্ত 
থাঁফিতে পারে না,কিস্ত ধাহাঁকে প্রীতি করিতে হইবে তীহা'র যে সেই 
সমস্ত গুণ আছে তাহা না! জামিলে কি প্রকারে প্রীতি করিতে পারি 
এজন্য ভাছাকে প্রশতি কক্সিবার পুর্বে ভীহার ধে সেই সমস্ত গুণ 
আঁছে তা! জানা আবশ্যক ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বীস থাকিলেই আমর! 
পরমাত্সার দেই জমন্ত মক্গলময় ব্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হই £ এবং 
তাহাকে প্রীতি না৷ করিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। অতএব 
ঈশ্বরে আমীর জন্পুর্ণ বিশ্বাস আছে কি না! ইহা জানিবার নিমিত্ত 
কেবল এই মাত্র কানা আবশ্যক ষে ঈশ্বরকে আমি জম্পূর্ণ রূপে 
প্রীতি করি কি ন1? খদি ঈশ্বরকে আমি সম্পুর্ণ ক্ূপে প্রীতি না করি 
তাহ ছইলে নিশ্চয় জালিব যে ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস লাই কেন না 
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ঈশ্বরে বিশ্বীঘ থাকিলে তাহার মক্গলময় শ্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত 
হইতাঁম, এবং পরাঙ্পর জগৎ্পাতাযর অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ ও অনি- 
্চনীয় মহিঙ্গার কিঞ্ম্মাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হইলে তাহাকে প্রীতি 
ন! করিয়+ কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিভাঁম না1 কিন্ত আমি 
ঈশ্বরকে প্রীতি করি কি না তাহা কি রূপে অবগত হইব? ইহা 
তেও আঁনার ভ্রম হইবার সম্পুর্ণ সম্ভাবনা, প্রকুভ রূপে প্রীতি না 
করিয়াও হয় ভে1 ঈশ্বরকে প্রীতি করিতেছি বলিয়া! মনকে মিথা! 
স্তেভ দিতে পারি; অতএব এ বিষয়েও পরীক্ষা আবশ্যক! 
প্রীতির কার্ধ্য কি? প্রিয়তমের প্রিয় কাঁধ্য সাধনই প্রীর্তির এক 
প্রধান কার্ধ্য। আমি বদি বলি ষেঈশ্বরকে আমি প্রীতি করি 
অথচ তীহাঁর প্রিয় কাঁধ্য সাধন করি না তাহ হইলে নিশ্চয় 
জানিব ষেভআাঁমি ঈশ্বরকে প্রীতি করি না, কেন না ষখন জামর 
ঈশ্বরকে প্রীতি করি তখন তাহার কোন এক নিয়ম উল্লঙ্ঘন 
করিলে আত্মা কখনই তৃপ্তি লাঁভ করিতে পারে না, প্রীতির 
পধান লক্ষণ এই ধে কিসে গ্রিয়তমের ইচ্ছান্রূপ সমুদয় 
কাব্য সম্পন্ন হইবে তজ্জন্য আত্বা সর্বদ1 বাস্ত থাকে জে বিষয়ে 
কিছুমাত্র ভ্রেটি হইলেই মন অতান্ত ব্যাঁকুলিত হয়। সেই রূপ 
যখন আঁমরা ঈশ্বরকে প্রীতি করি তখন কোন মতেই তাঁর 
নির্দিষ্ট নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করিতে পারি না। কিজে তাঁহার 
জমুদায় আজ্ঞা শ্চাক রূপে পালন করিব তঙ্জন্য আমাদিগকে 
সর্বদ] বাস্ত থাকিতে হয়, পাছে কোন প্রকারে কোন বিষয়ে 
কিছুমাত্র ক্রুটি হয় আত্মা সেই জন্য অর্ধদ! সতর্ক থাকে; কাঁজে 
কাঁজেই পাঁপ আসিয়া অন্তরে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। 
ঈশ্বরভাবে আত্মা অর্ধদা1! পরিপুরিত থাকায় সংসারের কোন 
প্রকার প্রলে।ভনও সেই আত্মাকে কোন মন্তে বিচলিত করিত 
সমর্থ হয় না। 

প্রীতির আর এক প্রধান লক্ষণ এই ষে খখন আমর কাহাঁকেও 
প্রীতি করি তখন তাহার নিকট সর্ধদ' থাকিবার জন্য মন নিতান্ত 


পপ ৮৮ সি পর 


উত্স্ুক হয়| ঈশ্বরপ্রীতভি ও সেই রূপ | যখন ঈশ্বরে আমর 
পূর্ণ প্রীতি সংস্থাপন করি তখন জর্ধদ1! ভীহার নিকটে থাকিবার 
জন্য মন নিতান্ত উত্স্ক হয়, তাহার সাক্ষা প্রন্ভাক্ষ লাভের 
জন্য আজ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, কাঁজেই আাত্মাতে ঈশ্বরকে ধারণ 
করিবার জন্য চেক্টা ধার পর নাঁই বলবতী হইয়। উঠে, এবং ঈশ্ব- 
রের উপাসনারূপ সুমধুর ফল তাহা হইতে নিঃস্যত হয়; লেই 
ফলের স্বপ্দ যিনি একবার গ্রহণ করিতে পশরিয়াছেন তিনি 
আর তাহা কখনই ভুলিতে পারিবেন না। অর্ক দ্বারা যিনি যত 
দূর ইচ্ছণ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা ককন ন1 কেন যিনি কখন 
প্রকৃত রূপে উপাধনা করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন যে 
উপাসনা! আমাদের কত দূর প্রয়োজনীয়, যিনি সেই অমৃতময় 
ফলের স্বাদ এক বার গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন 
যে, উপাসনার জন্য আত্মা বারম্বর আগ্রহীম্বিত হয় কি না? 
এদিকে উপাসনার লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই থে 
ঈশ্বরকে প্রীতি ও ভীহার প্রিয় কাঁধ্য সাধনই তাঁহার উপাঁসন1। 


অতএব প্রীতি, উপাসনা ও ঈশ্বরের শ্রিয় কার্ধ্য সাধন ইহাদের 


পরম্পরের সহিত পরস্পরের যে প্রকার সম্বন্ধ এবং তাহারা পর- 
স্পর যে রূপ গ্ঢ় ভাবে পরল্পরের সহিত সংলিন্ট রহিয়াছে 
তাহাতে তাহাদের প্রতি যে রূপে ষে ভাবেই দৃষ্টি করি না কেন 
একের অস্তিত্বেই অপর দুইন্টীর অস্তিত্ব উপলব্ধ হইবে এবং কোঁন 
একটীর অভাব থাঁকিলেই জানিব যে তিনের অসস্ভাব। অতএব 
ঈশ্বরকে আমরণ প্রীভি করি কি না এই বিষয়ের যখন পরীক্ষা 
করিতে প্ররত্ত হই তখন যেন ইহাই দেখি যে আমর] ঈশ্বরের প্রিয় 
কাফ্য সাধন করিতেছি কি না, যদি পরীক্ষা! কালে দেখি যে আমর! 
ঈশ্বরের প্রিয় কার্য স্লীধন করিতেছি না| আমাদের পরমারাধা পিতাঁর 
অধদেশের বিকদ্ধ কোন কার্য করিতেছি অথবা কোন বিষয়ে, তাহ। 
যত সামান্যই হউক না! কেন, অতি ক্ষুদ্রতম পরিমানেও তাহার 
নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেছি তাহ! হইলেই নিশ্চয় জীনিব যে আমরা 
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উ্াহাঁকে অতি করিতেছি না» কাজেই ভাহাতে আমাদের বিশাস 
নাই এবং আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি নাই । যদি আত্ম! 
উীহাকে জানিতে ন1 পারিল যদি ভাত্মা ঈশ্বরভাবে অর্ধদ1 পরি- 
পুরিত না! রহিল, যদি এখানে থাকিয়াই আমরা ঈশ্বরকে জানিবার 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়। ভাহাঁকে ন! জানিলাম তবে আর জামরা কি 
প্রকারে অমর হইব, কোন্‌ উপাঁয় দ্বারা আত্মাকে মহাবিনাঁশ হইতে 
মুক্ত করিতে পারিব? পুর্ব কালের খবির1 বলিয়াছেন যে এখানে 
থাঁকিয়াই আমর! ঈশ্বরকে জানিয়াছি তখন আমরাও যে এই 
খানে থাকিয়াই তাহাকে জানিতে পারি সে বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্গেহ 
নাই। খদি উহাকে জানিবার কিছুমাত্র উপাঁয় না থাকিত ফি 
এমন হইত যে এখানে থাকিয়া পরমাক্াকে লাভ করা যায় ন! 
তাহা হইলে ঈশ্বরকে না জীনিলে আমরা দোঁষভাগী হইতাম 
ন্1| কিন্তু যখন কেবল আমাদের আঁয়াল দ্বার] তাহাকে জান! 
যাইতে পারে তখন ষদি আমাদের নিজের টৈোখিলো আমরা 
ুষ্ীকে না জানি তাহ! হইলে আমর1ধে কি ভয়ঙ্কর মহাপাঁপে 
' লিপ্ত হই, ক্াঁপনাঁদের অবস্থাকে আপনাদের দোষে কত দূর 
শেচনীয় করিয়া ফেলি তাহ! অন্ুভব করিয়৷ উঠা স্তকঠিন। 
ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ ? আস্গুন আমরা একবার আপন আপন পরী- 
ক্ষায় প্ররত্ত হই; একবাঁর দেখি যে আঁমাঁদের প্রকৃত অবস্থা কি রূপ? 
আমর! প্ররূত রূপে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন করিতেছি কি না? 
একবার অন্ত্র্চি সহকারে আত্মার প্রতি দৃড্টি কুন, এব সরল 
ভাবে বলুন যে আমাদের দ্বার] ঈশ্বরের প্রিয় কাধ্য সমুদয় প্রকৃত 
রূপে সংনাধিত হইতেছে কি না? সরল ভাবে আত্মার পতি দৃষ্ি 
করিলে স্পষ্ট প্রভীত হয় যে আমরা আমাদের পরম পিতাঁর কোন 
অখদেশই প্রতিপালন করিতেছি না; বরং আমরা অনেক জঅময়েই 
ঈশ্বরের নিয়ম সমূহের বিকদ্ধাচার করিতেছি। আমরা প্রকৃত 
পন্তাবে ঈশ্বরের প্রিয় কার্ধা সাধন করিতেছি না । আঁমরী সংসা" 
রের দাস, মন্থুষোর ভয়ে আমরা ঈশ্বরকে ভুলিতেছি, পাপের 


(কপ পজিপ ত্ী নু] ১০০০০ 


প্রলোভনে স্ুপ্ধ হইয়া তাহার পবিত্র নিয়ম জয্ুদায় উল্লঙ্ঘন 
করিতেছি । তবে আমাদের প্রীতি কোথায়? ভ্রাভৃগণ? ঈশ্ব- 
রকে প্রীতি না করিয়া আমর! কি ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হইতে 
পারি? আআ বিশ্বীরের অভাবে আমাদের পরিত্রাণের কিছুমাত্র 
পরত্যাশা'খাঁকে? তবে কি নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছি, কোন্‌ 
সাহুদসেই বা ঈশ্বরনির্দিষ্ট শ্রেয়ের পথকে তাগ করিয়। নিশ্চিন্ত 
রহছিয়াছি। 

ভ্রাভৃগণ ! আর নিশ্চেস্টতাঁর জময় নাই । মোহ নিদ্রা হইতে 
উদ্বিতত হউন, পতি মুহূর্তেই আমাদের ইহ জীবনের কথছ্িংৎ 
ভাঁগ বিনস্ট হইতেছে, ধে সময় একবাঁর অতিবাহিত হইতেছে 
তাহা আর ফিরিয়া আনমিবে না» যে কিছু স্বযোগ আমাদের হস্তে 
আছে, সময়ে তাহার জদ্ধাবহার ন। করিলে পরে আর কোন ফল 
দর্শিবে না। এ নিকদ্যোগের বা! দীর্ঘস্ৃত্রিতার সময় নহে, মৃত্যুর 
কোন নির্দিষ্ট কাল নাই কখন আঁজিয়! গ্রাস করিবে তাহার কিছুই 
বল যায় না; এই নিমিত্ত পুর্বাক্েই আমাদের পন্ত থাক! আব- 
শ্যক। আসুন এই সুহর্ত হইতেই আমরা আমাদের পরম পিতার 
নির্দিষ্ট মিয়ম সকল প্রৃতিপাঁলন ভারতে এব সম্পুর্ণ রূপে হার 
আজ্ঞাঁর বশবত্তা হইয়1 উহার প্রতি একান্ত নির্ভর করতঃ ভীহার 
প্রিয় কার্ধা সাধনে প্রব্রত্ব হই। জানিয়! শুনিয়া! আর কত দ্দিন আ'- 
মর] জঘন্য মছাপাঁপে লিপ্ত থাকিব, কত দিন ঈশ্বরের অমুদায় মিয়ম 
উল্লঙ্ঘন করত ভীহাঁর আজ্ঞাকে উপেক্ষা করিব। কত দিন অতীব 
স্বিজ্ক কপটাচাঁরের দাস হইয়া! আমরা ঈশ্বরের নামে লজ্জিত 
হইৰ এবং এই পবিত্র ত্রাহ্মদমাজের প্রতি কলঙ্কারোপ করিব | 
কাছাঁর ভয়ে আমর! ভীত হইতেছি কাহার অন্গুরোধে আমাদের 
পরম পিতা পরাৎ্পর পরমাত্বাকে পরিভ্যাগ করিতেছি? কি 
নিমিতই বা কর্তব্যবিসখ হইয়া পশুবৎ কার্ধয করিতেছি বিবেচন। 
করিতেছি বলিয়া! আর কত কাল রথা অতিবাহিত করিব ? ভ্রাঁভি- 
গণ ! আক চিন্তার সময় নাই এখন কারের দময় অতএব এই 
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হর হইতেই পাপাচার এবং কপউ ব্যবহার সম্ুদায় পরিভ্যাগ 
ককন। এৰহ যেখানে আমরা ঈশ্বরের উপাসনার জন্য একক্রিত 
হইয়াছি সেই খান হইতেই--এই পবিত্র ব্রাক্মদমাঁক হইতেই আঙ্গী- 
দের পরম পিতার অপ্রিয় সম্ুদ্দায় কার্ধা হইতে বিরত হুইবাঁর জন্য 
কৃতসংকণ্প হউন, এবং এখান হইতে প্রত্যাগমন করিকার পূর্বে 
আনুন আঁমর1 সকলে এই জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই ষেন মন, বুদ্ধি, কার্ষাঃ 
বা বাক্য দ্বারা কোন রূপে এমন কোন কার্য না করি যাহাতে 
অশমাদের কর্ম দোষে আঁমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের নামে 
অথবা এই পবিত্র ব্রাচ্ছলমাজের নামে কলঙ্কারোপ হইতে পারে। 
ভ্রাতৃণ? সর সময় নাই, এই মুহুর্ত হইতেই সচেষ্ট এবং উদ্যৃক্ত 
হউন এবং ঈশ্বরকে একমাত্র সহায়, ধর্মকে একমাত্র সম্বল এবহ 
পরম পিতার ককণাকে একমাত্র আয় করত অর্ধপ্রকার পাপা 
চরণ ও কপট ব্যবহার হইতে বিরত হইয়! পবিত্র পুণ্য পদবীতে 
পদার্পণ করত ব্রহ্ষপরায়ণ সাধুর ন্যায় অনন্ত পথের পথিক হউন ॥ 

“পরমাত্বন ! পাপ তাপে ভাপিভ এবহ ছুশ্চিন্তাঁয় চিত্ত মলিন 
হইয়! তোঁম।র প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না| কত বাঁর 
মনে করি যেপাপের প্রলোভনমকে সম্বরণ করিয়। ভোমার পথের 
পথিক হই। কত বার ছুর্মতি ও পাঁপচিন্তা হইতে বিরত থাকিবার 
জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়1 পুনরায় পাপপস্কে পতিত হই; এবং ক্রমে 
কলুবিভ আত্মাকে অরও ছুরবগাহ পাঁপসলিলে নিমগ্র করি 1" 
“ককণাময় ! আর যন্ত্রণ1 সহ হয় না, ভোঁমার জন্তান--তোমার 
দাঁস হইয়া তোমার উপাজসক বলিয়1 পরিচয় দিতে পারি নণ ইহা! 
অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে। দীননাথ ! সাহায্য বিত- 
রণ কর, ভগ্ন হৃদয়কে সবল করিবার জন্য তুমিই একমাত্র বল; ছে 
সব্বাশ্রয় !.আশ্রয় প্রদান কর, যাহাতে আমরা কোন মতে তগ্মোি" 
সাহ নাহই। পিতঃ; আমরা সহত্ম অপরাধে অপরাধী হইলেও 
তোমার অধম সন্তান, একারণ এই বলবতী আশ1 আমাদের মলে 
প্রনীপ্ত আছে যে কৰুণাঁময়ের কক্কণাঁর অভাব নাই, তুমি কখনই 


আস সি ট চি 


হীনবল সন্তানগণকে পরিতাগ করিবে না। পরমাত্মন ! আাঁমা- 
দের হৃদয়ে এই আশাকে সর্বদা জাগরূুক রাখ, এবং প্রীতি, পৰি- 
ত্রত্তা এবং স্বাঁধীনতাঁতে আমদের আত্মাকে প্রজ্বলিত কর যাহাতে 
তোমার নামে আমাদিগকে তীত হইতে না হয়; এবং আমাদিগকে 
সেই ন্বগূর্য় বল প্রদান কর, বাহাঁতে কেবল তোঁমাকে প্রীতি এবং 
তোমার প্রিয় কার্ধ্য সাধনে জমায় প্রাণ, মন, এবং হৃদয়কে নিয়েশগ 
করিতে পারি। হে সর্ধসিদ্ধিদাত ! এই প্রার্থন। সিদ্ধ কর, যেন 
এই পবিত্র সমাজ হইতে আমরা শুন্য হৃদয়ে ফিরিয়া! না যাই 1" 
_ ৩* একমেবা দ্বিতীয় 


পঞ্চম উপদেশ! 
৫ মাঘ সোমবার ১৭৯১ শক । 


“নাবিরতো দুশ্চরিতাঁৎ নাশাভ্তে। না সমাহিতঃ | 
নাশাস্তনানসেো বাপি গুজ্ঞানেনৈনমাপ্প মাছি 1” 

“যে ব্যক্তি দুক্র্ব হইতে বিরত হয় নাই, ইজ্্রিয়চাঞ্চল্য হইতে 
শীক্ত হয় নাই+ খাহাঁর চিত্ত জমাহিত হয় নাই এবং কর্মফল 
কামনা! পৃুক্ত ষাহার"মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি জ্ঞানমাত্র 
দ্বারা পরমাজ্বাকে পণশীপ্ত হয় না|" 

ঈশ্বর অুব্ট! ও উপাদান স্বগর্শয় এই উভয়ের গুণেই ধুলিনিশ্মিত 
মন্তুষ্যের পরৃতি এগ সুন্দর হইয়াছে । কিন্তু দেখ প্রতোকেরই 
অন্তরে দেবাস্তরের সংখ্রাম হইতেছে । কখন দেবতাদিগের জয় 
অশ্বরগণের পরাজয় কখন বা ইহার বিপরীত | খদি একটি দেবত৭ 
জয় লাভ করিতে পারিলেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবভার? 
স্বয়ঙ্নি করিয়। উদ্টিলেন, আবার ষদি একটি অস্থরের জয় হয় তাহা 
হইলে অন্যানা অন্ুরের আনন্দের আর পরিনীম1! থাকে না, এই 
ব্যাপার দেখিলে বোধ হয় থেন এই উভয় মনুষ্য পক্ষেরই দাস । 
অন্তরে যে পরত্তি যখন পবল হইতেছে মন্গ্ষা ভাহারই পরিচর্যা! 


তা তি পি 


করে। হয় ভো জে কখন প্রব্ত্তির উত্তেজনায় সংস।রকে বলি 
পদান করিয়া! নির্জনে অরণো বলিয়া আছে, না হয় বিষয় কোলাহ- 
লের মধ্যে ঘোঁর বিষয়ী হইয়! বিষয় মদে হতচেতন হইতেছে । প্রবৃত্তি 
ভাহাকে কহিল তুমি আমার নিমিত্ত জীবন দেও সে অমনি প্রস্তত | 
আবার তাহাঁরই আদেশে স্বহস্তে শত শত মলব্যের শোঁণিতে ধরাকে 
কলঙ্কিত করিল | পররত্বি কি রূপে ভূগু থাকে এই তাহার লক্ষ্য । ধদি 
পর্বতের সমানও বিশ্ব ভাহাঁকে প্রতিরোধ করে, কিছুতেই জে অধ্য- 
বসায় পরিতাগ করিবে না। পৃ্বত্তিই তাহার উপাস্য দেবত1! 

ঈশ্বর ষে পকৃতির আদর্শ সেকি এই রূপ কুৎসিত, কখনই না! 
যিনি বিষম-পৃকারের পৃরতি দিয়াছেন তিনিই আবার ইহাদিগকে 
নিয়মিত করিবার নিমিত্ত বিবেককে পেরণ করিয়াছেন | বিবেক 
উত্রুষ্ট সারথির ন্যায় উহাদ্িগকে সুপথেই লইয়া যায়, কুপথে 
ধাবিত হইলে নিশ্চয়ই কষাঁধাত করে। তুমি বিবেককে কলুষিত 
করিও নঞ্তোযার ইচ্ছা মঙ্গল কার্ধযও মঙ্গল হইবে । জ্ঞান ও ভাৰ 
পৃ.শস্ততা লাভ করিবে। স্বার্থ ও নীচ ভাব বিদূরিত হইয়া যাইবে 
এবং ঈশ্বর সন্নিহিত থাকিবেন । 

প্রভোককে খেমন বিবেকের আশ্রয় লইতে হইবে সেই রূপ 
বৈরখগ্যকেণ্ড অবলম্বন করিতে হইবে । এই বৈরাগ্য স্ত্রী পুত্রের 
পতি নয়, ধন সম্পদের প্রতি নয়, সংজারের প্রতি নগ্ন, ইহ! পাঁপের 
প্রতি অধর্ম্মের প্রতি। প্রতিদিন দেখিতে হইবে আমি কতটুকু 
অবৈধ ব্যবহারে বিরাগ প্রদর্শন করিতে পাঁরিলাম | কারণ দি 
অনুমাত্র পাপকে প্রশ্রয় দেও €স অগ্পে অল্পে তোমার বিবেককে 
গ্রাস করিবে । অতএব সকলে টৈরাগী হও, চল সকলে মিলিয়। 
ঈশ্বরের দ্বারে গমন করি, বলি, পিতঃ ! আমরা বিষয় বুখে পরিতা 
করিয়া ভোঁমার দ্বারে আইলাম. এখন কি ভিক্ষা দিবে, দেও। 

এই রূপ সন্নাসাশ্রম বিনি প্রকৃত রূপে অবলম্বন করিতে পাঁ- 
রিলেন, ভীহাঁর অরণ্যে প্রয়োজন কি, যে সমস্ত ইন্দ্রিয় মনুষ্যত্ব 


ভ্রহশের কারণ হয়, তাহার দ্বার রোধ করিবার আবশ্যক কি? 
ঙ 
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কাবায় বসন প্রভৃতি বাহ্‌ চিহ্ছু ধারণ করিবার অধিকার কি তিনি 
ত এই জনকোলাহল পুর্ণ সংলারে থাকিয়াই বিষয় বিছ্বেক্রী সন্নাাসী 
হইলেন । ভীহাঁর সমাধি পৃথিবীতে নয় ঈশ্বরেতেই হইবে | 

মগ্গুষ্য আপনার প্রকৃতিতে ঈশ্বর জ্ঞান অধিকার করিয়া জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞান লাভের যে কএকটি ছার আছে, ভাহাঁর 
লাছাঁষ্যে সেই জ্ঞানকে পরিবদ্ধিত করিতেছে, কিন্তু খত দিন ন? 
বিবেককে নির্মল করিবে যত দিন না টবরাগ্যের আশ্রয় লইবে তত 
দিন কেন এঁকারে তাহার ঈশ্বর লাভ হইবে না। গ্রন্থ পত্রে ঈশ্বর 
নাই, গ্রন্থের কীট হইয়া থাকিলেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ন1| 
ঈশ্বর আত্সাতে, আত্মা! পবিত্র না হইলে তাহার সন্নিকর্ষ উপলব্ধি 
হইবে না কিন্ত প্রমাদী মলব্য তাহ বুঝে না। মে আপনার 
দোঁষেই আপনাকে নষ্ট করে | কোথায় এই সংসার সুখের রাজ্য 
ধর্দ্দের রাজ্য ছইয়! বিরাঁজ করিবে তাহ] না হইয়া! মলুষ্যের দোঁষে 
ইহ? দিন দিন কি রূপ কলক্ষিত হইয়! উঠিতেছে। এখনও এই 
সংসারের কোন স্থলে দেখিতে পাইবে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পি- 
তাঁকে সময় বিশেষে বিশ্বাস করেন না। ভ্রাতা ও ভণিণীতে 
দ্ভাব নাই। স্বামী ও স্ত্রী প্রীতির পবিত্রত। রক্ষা করিতে পারেন 
ন1। খন্ধু বন্ধুর অন্তরে অস্ত্রাধাত করিয়া! থাকেন । তুমি যাহার অন্ধ- 
কারে আলোক দিবে দে তোমার অন্ধকারের আলোক নির্বাণ 
করিবে। তুমি যাহার পথের কণ্টক শোঁধন করিবে সে ভোঁমার পথে 
কন্টক রোপণ করিবে । আবার কিঞ্চিৎ অন্ুসন্ধিৎসূ হইয়া পরস্পর 
অঙশ্বদ্ধ মন্তুষ্যের বিষয় আলোচন। কর দেখিতে পাইবে খাহারা ব- 
ণিজ্যের বার্ত! প্রচার করিয়া? থাকেন, ভাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাঁংশই 
আপনার কপটতাঁকে উত্রষ্ট পরিচ্ছদ দিয়া তাঁহাঁরই বাণিজ্য করি- 
তেছেন। লোককে বঞ্চন1 করাই ইহাদিগের শিক্ষিত বিদ্যা । ধরা 
লয়ে প্রবেশ কর দেখিতে পাইবে অনেকেই ধর্মকে আঁপনাঁর চুরভি- 
সন্ধি সাধনের বস্ত্র করিয়া বলিয়া! আছেন, ধর্দ্মের নামে পবিত্র ঈশ্বরের 
নামে আপনার গেরব প্রচাঁর করাই ভাহাদ্দিগের কার্ধ্য। গ্রস্থালয়ে 
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পদার্পণ কর তানেককেই দেখিকে কোথায় ফলভরে ক্ষ অবনত 
হইবে তাহ]! না হইয়া তিনি উন্নত শিখরে স্ফীত হইয়! আছেন। 
তিনি প্রকৃতির রসপাম করিয়া! কোথাঁয় প্রকৃতির অতীতকে দেখি" 
বেম তাহ! না হইয়'তিনি আপনাকেই দেখিতেছেন। ধনীর আগণরে 
অন্থসন্ধান কর দেখিতে পাইবে কোটি কোটি বর্ণ ভাহার শুজবার্থ 
বায়িত হইতেছে, হয় তে সাঁধুতার ভাঁন করিয়া আপনার যশো- 
লিপ্দায় অকাতরে কাধ্য বিশেষে বিস্তর দান করিতেছেন কিন্তু ত1- 
হরই ছাঁরের অতিথি ক্ষুধার জ্বালায় ভাহা।রই শরণাপন্ন হইয়াছে 
এইরূপ এক হতভাগ্য সুফি ভিক্ষাও পাইল না। এখনও এই পৃথি- 
বীতে একজন আপনার বিবেক ও বিশ্বীসের অনুরোঁধে অগ্রসর হুই- 
যাছেন আঁর শত শত ব্যক্তি তাহার গতিরোধ করিবার নিমিত্ত অ- 
স্তরাঁল হইতে লোষ্ নিক্ষেপ করিতেছেন। এখনও প্রত মঙ্গলের 
বার্ভী দুরে রহিয়াছে কিন্তু সামান্য মত-ভেদ লইয়! পরস্পরের বিদ্বেষ 
বুদ্ধি উপস্থিত হইতেছে । এখনও কিঞ্চিৎ উন্নত ঈষশ অবন্তকে 
সাহঙ্কার বাক্যে পরিহাল করিয়। তাহার মন্দ ম্পর্শ করিতেছেন কিন্ত 
অনন্ত উন্নতি যে ভাহার অম্ম,খে ভ্রমেও একবার তাহার প্রতি দ্বি- 
পাত করিতেছেন না। এখনও বিভিন্ন সম্প্রদায়-গত বৈর1নল প্রবল 
বেগে জ্বলিতেছে এবং ধর্ম ও ঈশ্বর উপেক্ষিত হইতেছেন। এখনও 
স্বার্থের অনুরোধে অনেক স্থলে অধর্ম্নের জয় ধর্মের পরাজয় 
হইতেছে, বিজ্ঞ বদ্ধের অবমাননা হইতেছে এবং অমঙ্গলের আ্বোত 
আনয়ন কর! হইতেছে । এইরূপে ধন মদ, বিদ্যা মদ ও ধর্মমদে 
সমুদয় ছার খর হইতেছে | মন্য্য !,এইরূপ অবস্থায় তুমি কোন্‌ 
সাহসে ঈশ্বরকে পাইবার প্রত্যাশ1 করিবে। 

মানিলম প্রতি ব্ক্ষের পত্রে তুমি ঈশ্বরেরই রচনা দেখিতেছ, 
পক্ষীর দেহ সেখন্দব্যে ইশ্বরেরই হস্ত দেখিতেছ, এই স্তনির্ম্মল চন্দ্রা 
লেক তোমার নিকট ঈশ্বরেরই আলোক বহুন করিতেছে, সমীরণ 
তোমার কর্ণে তাহারই বার্ত|1 প্রচার করিতেছে, এই বাহ প্রক্কত্তি 
ও অন্ত র্গৎ তোমার ঈশ্বর জ্ঞান উজ্জ্বল করিয়! দিতেছে কিন্তু তুমি 
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নিশ্চয় জানিও ইহাঁতেও তোমার ঈশ্বর লাভ হইতেছে না । খত 
না তুমি তোমার ইক্দ্রিয়গণকে তাহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের আয়ত্ব 
করিতেছ এবং আপনার আঁতকে তাঁহ।র পবিত্র মন্দির করিতেছ, 
তত দিন তোঁমার নিকটে ঈশ্বর থাকিবেন বটে কিন্ত তুমি ভীহাকে 
পাইবে না! যদি ভাহাঁকে দেখিতে চাও তবে অন্তর হইতে অস- 
জগত ইচ্ছা! সকল দূর করিয়া দেও» যে সকল আঁচারে তুমি আপনিই 
কুষ্টিত হইবে তাহ পরিত্যাগ কর। শান্ত দান্ত ও বিনীত হও 
ঈশ্বর অবশ্যই ভোমার ইচ্ছা সফল করিবেন। 

জগদীশ্বর ! কি রূপে তোমাকে পাঁইব কিছুই জানি না। আঁমা- 
দিগের হৃদয় শুদ্ধ ভক্তি ও প্রীতি নিতান্ত ভুর্ধল। আমরা এই 
সংসারে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় পড়িয়া আঁছি। অমৃত লাভের প্রতা- 
শায় কলশের ভিতর হস্ত প্রসারণ করি কিন্ত তাহাতে যে কাল সর্প 
আছে অগ্ডে তাহ বুঝিতে পারি না । আমর] সংলারে সুখের প্রত্যা- 
শীয় ঘে কার্য্যে ষাই পত্রিণামে তাহাঁতেই বিপদ ঘটে | ভুমি আমা- 
দিগের সহায় হও। যদি আমাদিগের কোন রূপ চাঞ্চল্য দেখ ক্ষমা 
করিও । তোমার নিকটে এই আমাদিগের নিবেদন । 

ও* একমেবাদ্ধিতীয়ং 
ষ্ঠ উপদেশ! 
৬ মাঘ মঙ্গলবার ১৭৯১ শক । 
উত্তিষ্ইত জাগ্রত । 
উত্থান রুর-_জাশ্রত হও। 

যিনি ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমের সাগর সেই অপাঁপবিদ্ধ পরমেশরকে 
প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছণ! করেন, তিনি কি কখন অসাড় হইয়ামোহ নিদ্রায় 
_অজ্ঞান নিদ্রা অভিভূত থাকিতে পারেন? তিনি সর্ধদ) জাগ্রত 
সতর্কও সাবধান থাকেন। পাপালাপ--পাঁপ চিন্তা -পাঁপাছষঠান 
এ তিন হইতেই তিনি প্রাণপণে দূরে থাকিতে চেফী] করেন। পাছে 
ফোন সুত্বে পাপ শত্রু হৃদয়কে অধিকার করে, তাহার জন্য তিনি 
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অতি সুচতুর প্রহরীর ন্যায় কাধ্য করিতে থাকেন। তিনি অনবরত 
আত্ম-চিন্তা করেন,-সকল অবস্থায় সকল সময়ে-_ এমন কি ঘোর 
বিষয়-কর্মের কোলাহল মধ্যেও তিনি আত্মাছুসন্ধাঁন করেন । পাঁছে 
তাহার মুখ হইতে অশ্লীল বাক্য নির্গত হয়, পাছে নিষ্ঠর কথ! 
বহির্গত হইয়া পার্শববত্তাঁ লোকের কোঁমল হৃদয়কে ক্ষত বিস্কুত করে-__ 
পাছে স্পষ্ট বা প্রকারান্তরে ব! ভঙ্গি ক্রমে পরনিন্দা প্রকাশ পাঁয়__ 
পাছে বিহিত আত্ম প্রসংশ1 মুখ হইতে বাহির হয়--পাঁছে পাপ 
চিন্তা হৃদয়কে অন্ধকারার্ত করে ও পাঁপানুষ্ঠান রূপ মহ! ব্যাধি 
আত্মাকে আক্রমণ করে--ইহার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া! সত- 
কতা-রপ অসি হস্তে করিয়া জাগ্রত থাকেন | কারণ ভ্িনি বিল- 
ক্ষণ অবগত আছেন যে বিন্দুমাত্র ছিদ্র দ্বারা অতি রহৎ অর্ণবধানও 
জল মগ্ন হইয়া থাকে। পাপকে বিন্দু মাত্র প্রশ্রয় দিলে কালে 
তাহার সহিত সংগ্রাম করা অতিশয় সুকঠিন কর্ম | যে গৃহে অশ্বণ্থ 
রক্ষের সিকড় একবার বদ্ধ মূল হয় তাহাঁকে সম্পূর্ণ রূপে উৎ পান 
করা কি ঘোর আয়া মাধ্য ব্যাপার । তিনি পাপকে এত তয় 
করেন-_-যে পাঁপের নাম শ্রবণ মাত্রেই তীহাঁর হৃত্কম্প উপস্থিত 
হয়, শরীর অসাড় হয় ও বাক্যস্তব্ধ হয়। বিনীত সাধক মাত্রেরই 
এই রূপ সাবধান থাকা কর্তব্য! ভবিষ্যতে পাঁছে অমঙ্গল, ঘটে 
তাহার জন্য তিনি যেমন সাঁবধাঁন--ভুত কাঁলে কি কি কার্য করি- 
যাঁছেন--তাহাঁতে কিকি দোঁষ ঘটয়াছে- ভবিষ্যতে আর তেমন 
ন1 হয়-_সে জন্যও তিনি প্রস্তুত । নিরভিমান হইয়।? তিনি তন্ন তন্ন 
করিয়! নিজ আত্মীর পরীক্ষা! করেন। কদাপি তাহাতে পক্ষপাত 
করেন না। তিনি নিজাত্ব দর্শন লালসায়ও আত্ম-পরীম্ষ! করেন না, 
যে তিনি পক্ষপাঁত করিবেন, ব্বীয় ক্রুটি নিজ দোষ ও পাপ হৃদয়ে 
কি প্রকারে অবস্থিভি করিতেছে__তাহাঁই জানিবার জন্য তাঁহাঁর 
স্ুস্্ম অনুসন্ধান । যেমন সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিএসক ক্ষত-স্থান পরী- 
ক্ষার জন্য প্রথমে উহাকে শলাঁকা দ্বার! বিদ্ধ “করিয়া! দেখেন-কত 
দূর রক্ত মাংস দূধিত হইয়াছে, তিনিও তেমনি আপনার অন্তর 
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যোঁঞ্গের আঁপনি চিকিৎমক হইয়া--গভীর রূপে নিজ অন্তরে প্রবিস্ট 
হইয়। এমন কি অতি সামান্য ত্রুটি ও পাঁপের অবধি পরিচয় লইয়। 
থ।কেন| জত্য বটে ইহাতে আপাততঃ ক্লেশ বোঁধ হয়-যেমন 
অতীত বিষয় কীর্তনের সময় তাঁহাকে প্রতাক্ষণলুভূতের ন্যায় বোঁধ 
হয়, তেমনি স্বীয় কৃত পপ সকলের আলোচনার সময় অবশ্যই 
তাঁহাঁদের বিকট মূত্র মনে। মধ্যে দেখিয়। প্রজ্ঘলিত ছুতাঁশনে দগ্ধ 
হইতে হয়-_কিন্ত সেই অনলেই আত্ম] বিশুদ্ধ হয়। কে না দেখি- 
যান ঘে মলিন ব্বর্ণ দগ্ধ হইয়। কেমন উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। হ1! 
সেকি মনোহর শোভা ! আত্মা! যখন পাপ হইতে স্ক্ত হইতে 
থাকে, তখন মেঘ-মুক্ত চন্দ্রমার শেোভাীও তাহাঁর নিকট পরাজয় 
স্বীকার করে। কি সুখী সেই মল্যা-জেই নিরভিমান মলুব্য ! যিনি 
অনবরত দিন যামিনী আপনাকে এই রূপ সংশোধন করিতেছেন | 
তিনি নিনিষে নিমিষে নুতন বল প্রাপ্ত হন। হৃতন নুতন প্রসাদ ও 
আনন্দ উপভেধগ করেন। তাহার শুভ্র আত্মাভে সেই চক্জ্রমার-চত্দ্র- 
মার স্নিগ্ধ জ্যোতি কেমন প্রতি ফলিত হয়। পুণা ফি নিমিত্ত যে 
প্রাঁণদ বলির উক্ত হইয়াঁছে--তাহাঁর অর্থ তখন তিনি স্বীয় জীবন 
পুক্তকে পাঠ করিতে থাকেন । তিনি তখন স্পন্ট দেখিতে পান যে 
অস্তরভম পরমেশ্বর ও, মলষ্যের মধ্যে পাঁপ ভিন্ন আর কোন বাব- 
ধাঁন হইতে পাঁরে ন। পাঁপই মন্গষ্যেকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ 
করে। মনুষ্য বভ পবিত্র হয় সে তত তাহার নিকটবত্বর্ণ হয়| দিন 
দিম ভাহাঁর নিকটবতর্ণ হওয়। ধেকি সুখ-জানি না ভাঁমি কি 
বাক্যে তাহা! ব্যক্ত করিব। দুরস্থিত কুন্ুম কাঁননের মনোহর সু 
গন্ধ--বা হৃদয় প্রফুল্পকর সংগীত লক্ষ্য করিয়া! পথিক ঘতই তাহা 
দের নিকটবত্তী হয়, ততই ভাহার মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাঁকে, 
সেই প্রকার যিনি, প্রতি দিন ব্বীয় পাঁপ রাশিকে নিজ যত্বও 
ঈশ্বরের প্রনাদ রূপ বারি দ্বার! প্রক্ষালিত করিয়া অনন্ত প্রীতির 
অভিমুখে গমন বরেন ১» তাহার আনন্দ দিন দিন ব্ধেকে প্রাপ্ত 
হয়। হায়! সে আনন্দের তুলনা কোথায় ! 


২ ৩৯ শা 


কি অনুখী সেই আত্মা ষিনি মোহ নিদ্রায় অবিভূত হইয়1-অভি- 
মানের দাঁস হইয়! আপনার ক্রেটি দোষ ও পাপের পরিচয় লম না-- 
যিনি আপনাকে সংশোধন করিতৈ চান না। তিনি আমোদ প্রমো 
দের আবরণে পাপের অগ্লিকে আরুত করিতে যান। বিলাসের 
ঘ্বত দ্বার স্বত পাপ হুতাঁশনকে নির্বাণ করিতে উল্লা,খ-হা ৃ 
কিত্রান্তি ! হাঁ! তাঁহার অবস্থা কি শোচনীয়? যে সুশীতল জলে 
এ অনল নির্বাণ হইবে, তাঁহাকে লে. বিষবণ্ পরিত্যাপ করিল । 
হে কৰণাঁময় পরমেশ্বর ! তুমি অন্থুকুল হইয়া! তাহার মোহ নিদ্রা! ভঙ্গ 
করিয়! দেও- তোমার পবিত্র প্রীতিতে তাহার মনকে নিমগ্ন কর। 

হে অনাঁধথ-শরণ পতিত পাৰন ! তুমি আমাদের এক মাত্র প- 
রিত্রাত1 তোমার নিকট আমরা ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন করিতেছি 
তুমি আমাদের দুম্পুরৃত্তি সকল দমন কর | পাঁপকে সমূলে বিনষ্ট 
কর--আ'ত্ম প্রসাদে মনকে প্রফুল্ল কর--হৃদয়কে তোমার ছুলভ 
প্রীতি রসে নিমগ্ন কর-_-তোশাঁকে যেন দিনে নিশীথে হৃদয়ে হদ- 
য়েআঁকিতে ভঁকিতে রাখিতে পারি-_ তুমি ভিন্ন আর অর্বমাদিগের 
গতি নাই--হে অগভতির গতি গতি-নাথ ! তুমি আমাদিগকে ক্ষণ 
মাত্রও পক্িত্যাগ কর নাই--আমর1ও যেন নিমেষের জন্যও তোমাকে 
পরিত্যাগ ন! করি । 

একমেবাদ্িন্তীয়ং 


টে ..১০০০ পাস 


পপ্তম উপদেশ! 
৭খ্লাঘ বুধবার ১৭৯১ শক । 
« ততঃ পরং গ্রক্মপরং বৃহস্তৎ যথা নিকায়ৎ সর্ব্বভূতেম্ গুড । 
বিশ্বস্যেকং পর্িবেক্ধিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাহম্থতা ভবস্তি |” 
« বিশ্বকার্যের কারণ পরকব্রক্ম সর্বাপেক্ষা মহৎ; তিনি সর্বভূতে, 
শরীর-মধ্যে গঢ় রূপে স্থিতি করিতেছেন । দেই বিশ্ব-সংসারের 
একমাত্র পরিবেষ্টিত পরমেশ্বরকে জানিয়া লোক অমর হয়ে |” 


সি 8 ড্ঁ রি ০০০ 


আমরা অধঃ উর্ধে, দক্ষিণ বামে যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, জেই 
দিকেই সেই জতা সুন্দর মদ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের মহীয়সী কীর্ভর- 
কলাপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাই নয়ন-গোঁচর হয় | ভাহারই 
মহিম। ভূলোঁক চ্যুলৌকে দর্শন করিয়! কে ন! আশ্চর্য স্তব্ধ হয়? 
উর্ধে জ্বলন্ত-অনল-নিকেতন স্্ধ্য সহজ রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া দিক 
বিদিক আলোকিত করিতেছে, গ্রহতার1 সকল অনল পিগ্ডের ন্যায় 
আকাঁশ পথে প্রস্বলিত হইতেছে, জ্যোতিঃপুজ্ছ ধূমকেতু সকল 
দিক দাহ করিয়! প্রচগুবেগে শুনাপথে ধাবিত হইতেছে, বিদ্যুৎ 
বজ্ঞ, মহ্ছ(বলে গভীর নিনাঁদে নিম্ন উর্ধ সকল স্থান কম্পিত করি- 
তেছে, তাহার স্কট এই সকল প্রতাক্ষ পরিদ্ুশামান পদার্থ-পু 
অবলোকন করিলে কোন হৃদয়ে না তাহাঁর মহান কদ্র-ভাব উপলব্ধ 
হয়? কোন্‌ রসনা না] জেই বিশ্ব-কাঁরণ পরক্রক্ষের অতুল মহিমা 
অন্পুপম গুণ-গরিম। পরিকীর্ভীন করিতে ধাবিত হয় ? 
ভূমগ্ডলের প্রতি চক্ষু উন্মীলন করিয়া যখন দেখ। যায় যে মেঘমাঁল' 
সদৃশ পর্বত-শেণী সকল দেশ বিদেশ অতিক্রম করিয়া আপন 
আপন প্রকাণ্ড শরীর উন্নত করত গণনস্পর্শ করিতে উশ্থিত হই- 
তেছে, বহু যোঁজন-ব্যাপী শিকতা জাগর সদৃশ জন প্রাণী 
হীন মক প্রান্তর সকল "প্রসারিত হইয়! প্রলয় ভাঁব প্রদর্শন করি- 
তেছে, সিন্ধু সাগর সমুদ্ায় পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান অধিকাঁর 
করিয়। গভীর গজ্জনে প্রবল তরঙ্গ প্রহারে ভূভাগ প্লাবিত করিবার 
জন্য মুহ্ম্তছ আক্রমণ করিতেছে, নদ নদী সকল পর্ধত অরণ্য 
নগর পল্লি ভেদ করিয়! মহাকল্লোলে জমুদ্র সমাগম জন্য প্রধাবিত 
হইতেছে, তখন ইহারা ধাঁহা হইতে উত্পন্ন 'হইয়াছে -ধাহা হইতে 
বল বিক্রম সকলই লাভ করিয়া! ধথা নিয়মে অবস্থান ও অঞ্চরণ করি- 
তেছে, সেই মুল কুঁরণ মূল শক্তি মৃলাধার মহান্‌ পুকষের মহভ্ভাৰ 
কাহার ন! হদয়জ্গম হয়? ধাহার সেই অসীম জ্যোতির এক স্ফ,- 
লিঙ্গ পতিত হুইয়। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তাঁর ধুমকেতু সকলকে প্রস্বলিত 
করিয়াছে, যাহার বল বীর্ষোর অলুমাত্র পর্ধত সাগর বিদ্যুৎ বজ 


টি 

ধাঁরণ করিয়া সকলকে বিশ্মিত ও চমত্কুত করিতেছে, তখন সেই 
জ্যোতির জ্যোতিঃ আদি শক্তি মহাৰল বিশ্বকার্যের কারণ পর- 
ব্রদ্ষের মহান তাৰ উপলব্ধি করিয়া কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত 
হয়? ফোন্‌ আত্ম! নাস্তম্তিত হইয়া তাহাকে * ভয়াঁনাঁং ভয় ভী- 
ধণং ভীষণানাঁহ ” বলিয়া স্তব করিতে থাকে ? 

মহাঁনের সহিত ক্ষুদ্রের এমনি সন্বন্ধ, যে মহৎ বস্তু দেখিলে ক্ষুদ্র 
পদর৫ আপন! হইতেই তাহার বশীভূত হইয়! পড়ে । মহান শ্র্যের 
আকর্ষণ প্রভাবে পৃথিবী তাহার অনুগত হইয়। রহিয়াছে, নদ নদী 
সকল মহ] সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হইতেছে? মহাপ্রভাঁপশালী 
রাজার সন্নিধাঁনে হীন বল প্রজাঁদল বশীভূত হইয়! রহিয়াছে, আ- 
মারদিগের ক্ষুজ্র জীবাত্বা সকল দেই অজর অমর মহান ভাতার 
মহত্ব ও অৃতত্ব উপলব্ধি করিয়! আঁপন। হইতেই তীর পদানত 
হইতেছে । তাহাকে “সর্বেষাহ ভূতানামধিপতিঃ অর্ধেষাঁ ভূতাঁনাহ 
রাজা ” জানিয়। াহারই আজ্ঞাধীন হইয়! রহিয়াছে । 

সহজ-জ্ঞান, আত্ম-এত্যয়-প্রভাবে যে পুর্ণ জ্ঞান পূর্ণ মঙ্গল 
পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া, মন্গৃষ্য আপনাঁকে অপূর্ণ ও 
পরতন্ত্র বলিয়া! বিশ্বাস করে, বহিজ্জগিতে ভীহারই মহান্‌্-ভাঁব 
মহভী শক্তি ছুর্নিবাধ্য শাসন-এ্রণালী প্রত্যক্ষ করিয়া! আপনা হই- 
তেই তাহার শরণাঁগত হয়! সেই জন্য পৃথিবীর সর্ব দেশে, সর্ব 
জাতি মধ্যে, কল সময়েই জমগ্র মানবকুল পরমেশ্বরের মহীয়সী 
কীর্তি কলাঁপ জন্দর্শন করিয়া এবং আপনাদের লঘুত্ব ও ক্ষুদ্রেত্ব 
অন্থভব করত ভয় বিন্যয়ে তাঁহারই পুজা, ভাহাঁরই সেষ1 করিয়! 
আমনিতেছে। জ্ঞান চক্ষুর অপরিষ্্,ট অবস্থাতে যখন এই অমুদাঁয় 
জড় আঁবরণ ভেদ করিয়া সেই মুল শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারে 
নাই, জর্ধভূভে তাহার আবির্ভাব প্রতাক্ষ প্রভীভি করিতে অমর্থ 
হয় নাই, ভখনও বিস্মিত চমণ্কুত হইয়া! প্রাণহীন চত্দ্রনুখ্য, অনল 
সার প্রভৃতি প্রকাঁগু পদার্থ সকলকে মহান্‌ ঈশ্বর বোধে পুজা- 


চলা করিয়াছে । কালক্রমে মন্গধ্যের যত জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত 
1১ 


সি 


হইতেছে, ততই « সর্ধভূতে শরীর মধো গৃঢ়রূপে " সেই অন্তরতম 
মহাগ্‌ পুকষের সত্তা অনুভব করিয়1 মানব আত্ম! অন্ধ! ভক্তি প্রীতির 
সহিত ভীহার পুজাঁয় অশ্্রসর হইতেছে! অন্তরে বাহিরে সকল 
স্ানে ভাহারই পিতৃ ভাব, মাত স্েেহ, কল্যাণ লক্ষ্য উপলদ্ধি করিয়। 
অমূলক ভগ্ম* অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক আন্তরিক ভন্গরাঁগ, 
অবিচলিত প্রেমের সহিত তাহার সেবায় প্ররত্ত হইতেছে । 

ভীষণ আকার উগ্রসূর্তি মহান্‌ পদার্থ সকল যেমন মানব-হৃদয়কে 
ভয় বিল্ময়ে অভিভূত করিয়া তাহার অন্গগত করিয়ণ ফেলে, তেমনি 
আবার সত্য সুন্দর মঙ্গল তাঁব, মাঁনব-আত্মাকে প্রীতি সন্ভাবে অদ্ধা 
অন্থরোগে জমুন্বত করিয়। তোলে । যখন সূর্য জ্যোতিকে কেবল 
দিকদাহ করিতে দেখি, খখন বিদ্যুৎ বজ নিনাদে জীব জন্তকে ক- 
ম্পিত ও নিহত করিতে অবলোকন করি, নদী সাগরকে নগর 
গ্রীম জয়ুদাঁয় প্লাবিত ও বিনষ্ট করিতে দর্শন করি, তখনই তাহা- 
দিগকে ভয়ানক বলিয়া! অবগত হই, তখনই তাহারদিগকে দর্শন 
মাত্রেই ভীত হই। কিন্ত যখন বুঝিতে পারি, ষে হৃর্ধ্য আলোক 
প্রদান ন। করিলে; ওষধি বনস্পততি বর্ধিত হয় না, শরীরের 
উত্তাপ রক্ষণ পাঁয় না, মেঘ বির সম্ভাবনা থাকে না, তখন 
কেমন আপনা হইতেই হর্যের প্রতি শ্রীতি-প্রবাহু প্রবাহিত 
হয়। যখন জানিতে পারি ধে» বু বিদ্যুৎ দ্বার] বায়, বিশো- 
ধিত হইতেছে, বিদ্ভবাৎ" বলে অতাণ্প কাল মধ্যেই সমগ্র ভূমগুলের 
সহবাঁদ অংগ্ৃহীত হইতেছে, অনিষ্ট অকল্যাঁণ- হইতে উদ্ধার 
করিবার জন্যই গভীর নিনাদ্, অসামান্য'দীন্তি' প্রকাশ করিতেছে, 
তখন আপন1 হইতেই ভাহাঁর প্রতি আঁমাঁরদিগের অন্গরগ 
ও আস্থা উপস্থিত হয়। যখন দেখি নদী সাগর না থাকিলে 
যেঘ-বাম্পের জঞ্চার হয় না, বক্ষ লতা জমুৎ্পন্ন হয় না, বাণিজ্য 
কার্যোর ভীরদ্ধি হয় নাঃ যখন বুঝিতে পারি যে তাহারা কেবল 
আমারদের কল্যাণ উদ্দেশেই ধরাশায়ী হইয়। রহিয়াছে, আমার- 
দের শুভ উদ্দেশেই দিবারাত্র নিযুক্ত রহিয়াছে, তখন হৃদয় 
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হইতে ভয়ও আশঙ্কার ভাব অন্তরিত হইয়া তণ্প্রতি আদর ও. 
অনুরাগ উপস্থিত হইয়া থাঁকে। যেখানে সৌন্দর্য, সেই খাঁলেই 
প্রীতি ; ঘে খানে মজল-তাব, মেই খানেই অনুরাথ। যেখানে ক- 
ল্যাণ সেই খানেই আদর আস্থা আঁপনা হইতেই উদ্দীপ্ত হয়| 

আমর সহজ জ্ঞানেই স্পন্ট জানিতেছি, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি 
বে ইহার] জমৃদাঁয়ই জড়পদার্থ। ইহারা আপনা আপনি উৎপন্ন 
হয় নাই, আপন! আপনি কিছুই লাভ করে নাই, কল্যাণ পুর্ণ 
পরমেশ্বরই ইহারদিগকে  স্য্টি করিয়াছেন, তিনি জগতের কল্যা- 
গণের জন্যই ইহদিগকে বিবিধ গুণে, বিচিত্র ভুষণে বিভূবিত 
করিয়! তাহার শুভ অভিপ্রায়, কল্যাণ লক্ষ্য সংসাধনে বিনিয়োগ 
করিয়াছেন। তিনি এই সকল শক্তির মূল-শক্তি, সকল কারণের 
মূল কারণ হইয়া! চেতন অচেতন সমুদয় পদার্থের অন্তর্ভত 
থাকিয়া! কলাণ বারি বধণ করিতেছেন। তিনিই বজেে বল, 
স্ুষ্ো জ্যোতি, চক্রে শোভা, পর্বতে গীভীর্ধ্য, পুস্পে সৌন্দধ্য, 
প্রর্তি পদার্থে কল্যাণ সাধন উপযোগী নানা শক্তি প্রদান 
করিয়াছেন। তিনিই মানব-আঁআীকে দয়া দাঁক্ষিণ্যে, সম্সেছ 
প্রীতিতে, জাঁন-ধন্মে অলঙ্কৃত করিয়া! দিয়াছেন ; তাহারই বলে 
সকলে বলীয়াঁ্। তাঁরই সৌন্দর্যে সকলে শৌভমান হইয়া 
প্রকাঁশ পাইভেছে। 

নদী আ্রেত অবলম্বন করিয়? ষেমন লোকে উৎজ-মুখে উপনীত্ত 
হয়, দীপ রশ্মি শন্দর্শন করিয়া) যেমন পথিক প্রদীপ সম্গিধালে 
উপস্থিত হয়, ভূমির উচ্চতা! অনুসরণ করিয়া! যেমন পরিব্রাজক 
পর্ধবত- চুড়ায় উদ্থিত হইয়া থাঁকে » বিজ্ঞানময় আত্মা তেমনি 
জল জর আকাশে, ভুলোকে ছ্যুলোকে, ক্ষুদ্র রহ তাবৎ পদার্থে 
ঈশ্বরেরই শক্তি, তীাহাঁরই জ্যোতি, তাহাঁরই কল্যাণ ভাব, মঙ্গল 
লক্ষ্য উপলগ্কি করিয়! সেই মূল-কাঁরণে উপনীত হয়। সমস্ত 
জড় আবরণ ভেদ করিয়া! তখন দেই সত্য সুন্দর মঙ্গলের 
জীবন্ত আঁকরে উপনীত হয়। তখন সকল পদার্থে, সকূল ঘট- 
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নায় সেই পিতারই অতয় হস্ত, সেই মাঁতাঁরই স্নেহ দৃষ্চি প্রভীতি 
করিয়! নির্ভয় নিকদ্িগ্ন ছইয়া থাকে । তখন উছ।? হইডে এ 
সকলই হ্ষ্ট হইয়াছে, ভীছারই প্রনাদে সকলই রক্ষা! পাঁইভেছে, 
ভাহারই নিয়মে সুখ শান্তি বর্ষিত হইতেছে দেখিয়া তাহাই 
প্রতি সমুদ্রায় প্রীতির উৎস উৎসারিত হয়, জগৎ ভাহারই 
স্ষ্টী বলিয়া তখন সেই প্রীতি-আ্োত ভীহার চরণ স্পর্শ করিয়। 
ইহার প্রতি প্রবাহিত হইতে থাকে । খখন জানিতে পারি যে 
তিনি কেবল জড় রাজ্যকে সুন্দর সুশৃঙ্ঘল রূপে রক্ষণ ও পালন 
করিতেছেন না, তিনি দূর দূরাস্তরে খাকিয়! সয়দায় জড়জগতকে 
আমারদের কল্যাণ সাধনে লিয়োগ করিতেছেন না, তিনি 
আমার এই শরীরকে বলবীধ্যে কে$শল-কলাপে সংরচিত করিয়া 
এই « শরীর মধ্যে গুঢ়-গী স্থিতি করিতেছেল। ৮» তিনি আমার 
আত্মার অভ্যন্তরে জাগ্রত জীবন্ত রূপে বর্তমান থাকিয়। প্রতিক্ষণ 
ধর্ম্-বল ও শুভ-বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, তখন ভার জত1 তাঁর 
আবির্ভীব উপলব্ধি করিয়া! শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নেত্র-যুগল অবি- 
রল আনন্দাশ্রঃ বিসজ্জন করিতে থাকে । তখন হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে 
কৃতজ্ঞতার সহত্্র উত্স ভাঁরই গ্রততি উৎসারিত হইতে আরম্ত হয় | 
তখন আঁত্বার অন্তরতম" প্রদেশ হইতে এই স্ত্তি-বাক্য বিনির্গত 
হইতে থাঁকে যে, হে বিশ্ব কার্যের কারণ, ত্রিভুবন পরিপাঁলক কৰ্ষ- 
ণাময় পিতা ! আমি কে যে তুমি আমার জন্য সহত্ধারে অবিশ্রামে 
এত সুখ শীন্তি বর্ণ করিতেছ। আমি কোথাকার কীট যে তুমি 
আমার জন্য তোমার উদার সদাত্রত দ্বার প্রমুক্ত করিয়! দিয়ছ ? 
তুমি রাজার রাজা, দেবতার দেবতা হইয়া আমার উন্নতি উৎকর্ষ 
সাধন জন্য দিবারাত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছ। নাথ ! আমি 
তোমার আতিত ক্ষুদ্র জীব, অমি ভোঁশাঁর দ্বারের ভিখারী, আমি 
তোমার অশেষ ককণ!, অনুপম দয়ার কি প্রতিক্রিয়া'কর্িব? আমার 
দেহ মন আত্মা সকলই তোমারই, তাঁছা .তোঁমাঁকেই সমর্পণ করি- 
তেছি তুমি গ্রহণ কর। . 
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যখন ঈশ্বরের মেই নিতা ভাব হৃদয়ে প্রকাশ পায়, যখন আত্মার 
অবিনশ্বর উন্নতিশীল প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন জার 
পার্থিব স্বখের প্রতি নির্ভর করিয়া! আত্মা লুস্থির থাকিতে পারে 
না। যখন দেখি এখানকার সকলই অচির অস্থায়ী; এ হর্যের 
কখন উদয়, কখন অস্ত; এখানে কখন পেধর্ণদীসী, কখন অমানিশ1 
কখন মধুর বসস্ত, কখন নিদাকণ শ্রীক্ম। এখানে কখন আনন্দ 
উত্সব, কখন বিষাদ ক্রন্দন; কখন মিত্রতাঁর আঁবি ভাব, কখন 
শাব্রুভাঁর পরাক্রম। তখন আর এ দংসার-প্রেমে চির-সুধ্ধ থাকিতে 
কার ইচ্ছা! হয়? তখন কার হৃদয় ন। যেখানে রোগ শোঁক জর! 
মৃত্যুর অধিকার নাই, যেখানে বিষাদ ক্রন্দনের আশঙ্কা নাই,যেখানে 
চির বসন্ত চির-স্থখ চির-জেধন্দর্য্য সেখানে যাইতে উৎসুক হয়। 
তখন কার আত্মা না! সেই অজর অমর গ্রুক-শশভ্তিনিকেতনে খাইতে 
ব্যাকুল হয়! এই মর্ভ্য-লোকে চির-সুখ চির-শাল্তির অভাব দেখিয়া 
কোন্‌ আত্মা ন! সেই পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরের সন্ধানে 
এই ঈ্পীর্ঘনা করে « অসতোম! সদণময় তমসোম1 জ্যোতির্ময় 
মৃত্যে! মামৃতহ গময় 1” 

ইহ লোকের ককণ। বিতরণে সেই সত্যকাম মঙ্গল-সন্কপ্প পর- 
মেশ্বরের কণার পরিসমাপ্তি হয় না| ইহ-জীবনের কল্যাঁপ-দানে 
তাহার দান-ক্রিয়ার পরিশেষ হয় না। তিনি নিত্য নুতন সুখ, 
নিত্য নুতন আনন্দ বিধান করিয়া! আত্মার অমৃত লালসা পরিবর্ধান 
করিতেছেন । তিনি নুখের উত্স, শান্তির প্রশ্রবণ অমৃতের আকর। 
« সেই বিশ্বের একমাত্র পরিবেফিত1 প্রমেশ্বরকে জানিয়1! লোঁক 
সকল অমর হয়েন। 

হে সুধীর সাধু সজ্জন সকল! ঈশ্বর “আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল 
স্বরূপ এই ভাঁবৎ তোঁভিক পদার্থে এবং মন্গষয্যের মাঁনস-পটে 
মুক্দিত করিয়া রাখিয়াছেন 1৮ অনীম দমুদ্রে, উন্নত পর্বতে, অনস্ত 
আকাশে ভীঁহার মহান, ভাঁক উপলব্ধি করিয়া তীহাঁর ইচ্ছার জন্- 
গত হও । 


স্পট ৪৬ ৮ 

অসীম চরাচরে তাহার মঙ্গল ভাব শুভ সংকণ্প দেদী-যমান 
দেখিয়া! সম্মুদায় হৃদয়ের সহিত তাহাকে প্রীতি কর। আপলার 
জীবনে তাহার ন্বেহ কৰুণ! মূর্ভিমতী দেখিয়1 ভীঁহার প্রতি ক্লুতজ্ঞ 
হও। আঁপনাঁর আঁআাতে তীহাঁর আবির্ভাব ও অধিষ্ঠান অন্গভঘ 
করিয়া তাহাতে আত্ম সমর্পণ কর। আপনাঁকে অমৃত-ধাঁমের অধি- 
কারী জানিয়। তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য উাহাঁর নিত্য পুজা নিত্য 
উপাসনায় প্রর্ত্ত হও | 

ও একমেবাদ্ধিতীয়হ 


৭ 


অফ্টম উপদেশ ! 
৮ মাঘ রূহম্পতিবার ১৭৯১ শক। 


ধন্মৎ চর ধন্মাৎ পরুং নাল্তি। 
ধন্ম(চরণ কর ধর্ম্মের পর আঁর নাই। 


যে ধর্ম লাভ না করিলে আমর? কখনই সখ ও শান্তি ভগ করিতে 
পারি নাঃ তাহা কি প্রকারে সাধন করিব-কি প্রকারে ভাহ1! আমা- 
দের জীবনের অঙ্গ স্বরূপ হইবে তাহা আমাদের আন্তরা স্ব! বলির! 
দিতেছে । আমর! দেখিতেছি যেদৃঢ়ও সংযত হইয়া কতকগুলি 
নিয়ম অবলম্বন না করিলে আমরা ধর্লের পথের পথিক হইতে পারি 
ন1। আঁমাদিগের স্বভাব, চিন্তা॥ বাক্যে ও কাঁধ্যে সকলের প্রতি 
সাবধানতা সহকারে দৃর্টি রাখিতে হইবে, কখন. কোনটি অপথে 
পদার্পণ করিতেছে । যখন আমরা ঈশ্বরোপাসনাতে নিযুক্ত থাকি 
তখন মনে করি যে ঈশ্বরকে কখনই পরিত্যাগ করিব না, তাহাকে 
মনে মনে নয়নে নয়নে রাখিয়া সংসারে বিচরণ করিৰ কিন্তু কি 
আশ্চর্য্য : বিষয় কার্যে বাপৃুত হইয়! আমখদের রসনা লোঁকের 
নিন্দাবাদে হঠাৎ প্রন্রত্ত হয়--অন্যায় চিন্তা, ছ্েষ, ভিৎস! হঠাড হৃদয় 
অধিকার করে_-সামান্য বিষয়ে অন্ধরাগ ও চাঞ্চল্য জন্মে ও স্বার্থের 
দিকে দড়ি হইয়া আমাদের আত্মা উচ্ছ,ত্বল হইয়। গড়ে! 


সি 


৪ চিন: ০৬ 
আমরণ কি ঈশ্বর ও ধর্মকে সকল কালে অঙ্গের সঙ্গী করিয়া রা- 
খিজে পাঁরিব না? আমর কি উপাসনালয়ে এক রূপ ও কর্ম-ক্ষেত্রে 
অন্য রূপ মনুষ্য হইব? সংসারে-কম্ম-ক্ষেত্রে আমাদের অধিকাংশ 
জীবন অতিবাহিত হয় অতএব যদি আমর! সেখানে ধর্মের প্রতি 
আস্থা না রাখিয়া প্রবৃত্তি বিশেষ দ্বার! চালিত হই- ঈশ্বরকে ভূলিয়! 
যাই তবে আমাদের আর কি হইল? তামরা ঈশ্বরের প্রতি স্থির 
লক্ষ্য রাখিয়!, ধর্মকে সহায় করিয়। সংসারে প্রবেশ করিব-__বিষয় 
কার্যে লিপ্ত হইয়। বিষয় প্রলোভনে পতিত হুইয়! একটিও অন্যায় 
কার্য ও অন্যায় চিন্তা! করিব নাইক্টরির় লালসাকে হদয়ে স্থান দিব 
না অসত্য বলিব না যে সকল লোকের সহিত মিলিত হুইৰ তাহাদের 
গুণ গ্রহণে ও সমাদরে ধতুরাঁন থাকিব তাহাদের দোষাঁজজঙ্গানে 
রত থাকিব না সকলের দোষ বিনত্ওর চক্ষে দর্শন করিব-_মনে করিব 
যে দোধি ব্যক্তির অবস্থায় পতিত হইলে আমরাও প্রলোভনের দান 
হইয়! তাহার ন্যায় দোষী হইতে পারিতাম বিশেষতঃ আমর জী- 
হ্বাক্েঅসশ ও নিরর্থক আলাপ ও কথাবার্ভ। হইতে বিরত রাখিতে 
সর্ধদা সচেডিত থাকিব | জণ্পন! দ্বার! বিশেষ কি হাঁনি হইবে 
ইহা মনে হইতে পীরে বটে কিন্তু বিবেচনা! করিয়া দেখিলে প্রতীতি 
হইবে ষে আঁমাদিগের চিত যদি অসার না হইত তাহ হইলে অসার 
বিষয়ে কথোপকথনে আমাদের প্ররত্তি হইত না লোকের অছরোধে 
বা সমাজের প্রথানুসীরে এরূপ কথার আঁমোঁদে প্রবৃত্ত হইলে আম!- 
দের চিত্বও ক্রমে অনার ও ক্ষুদ্র হইয়! যায় । 
£ যেনীহং নামৃতা স্যাঁং কিমহহ তেন কুর্ব1 1” যাহা দ্বারা 
আমি অমর ম! হই তাহ! লইয়া! অমি কি করিব । 
এই মহাবাঁক্যের তাঁৎ্পর্ধ্য যেন আমাদের হৃদয়ে সর্বক্ষণ জাগ- 
রূক থাকে । মধ্যে মধ্যে সাঁবহিত রূপে আত্ম জিজ্ঞাসা করা 
একান্ত আবশ্যক | আমর] কি কার্ধ্য করিতেছি কোন্‌ বিষয় চিস্ত! 
করিতেছি--কি কি বিষয় লাঁভের জন্য মন উৎ্কিত ও ধাবিত 
হইতেছে আত্াার গভীরতম প্রদেশে কিসের অভাব আছে ?-- 


9:10. :৮ 
ধাঁহাকে দেখিলে “ এক মুনূর্ে সকল শোক অপসারি ” ভাহাকে 
পাইয়া আত্মা কেন বীতশোক হয় নাই? ভাহাঁকে পাইয়। তাঁহার 
সকল অভাঁব কেন বিদুরিত হয় নাই? পরমানন্দ, লব ও পরমলোঁক 
প্রাপ্ত হয় নাই? ইহ' স্থির চিত্তে প্রনিধান করিয়া! দেখা উচিত। 
অনেকের "মনে কোন একটা বিষয়ের প্রতি এ রূপ আসক্তি খাঁকে 
বে তাহারা অৰকাঁশ পাইলেই তাহাদের সেই প্রিয় বিষয়ের 
ধ্যানে নিমগ্ন হয় ও তাহারই আঁলোচনাতে জুখাজুভব করে, হা! 
আমাদের সম্বন্ধে সেই বিষয়টীই যদি ঈশ্বর হন তাহ! হইলে 
আমাদিগের কি অপার সুখ ও তৃপ্তির কারণ হয় । আমরণ যে 
বিদা1 উপাজ্জন করি তাহাতে কত দূর ভীহাঁর জ্ঞান লাভ হইল 
ইহাঁই যেন আমাদের লক্ষ্য থাঁকে ভাহাঁকে ছাড়িক্রী আমরণ যেন 
কোঁন চিন্তা আলোচনা ও অনুষ্ঠান না করি। আমাদের মন অব- 
কাঁশ পাঁইলেই খদি ভীাহাঁর অপার মহিমা ও কৰকণ! ও প্রেম চিন্তনে 
রত হয় ও তাহাকে পাইয়া আমাদের যদি বিপুলানন্দ লাভ হয় 
তাঁহ। হইলে অন্যায় চিস্তা মিথ্য! প্রভৃতি কি আমাঁদিগের হৃদয়ে 
প্রবেশ করিতে পারে? কবে আমরা ভাহাকে হৃদয়ের ধন জানিয়! 
ভাহাঁকে হৃদয় মন জম্নর্পণ করিব? কবে পবিত্র হৃদয়ে তীহাঁকে 
আত্মাভে সমাঁসীন দেখিয়া! তাহাকে ভক্তি ও প্রেম তরে পুজা 
করিব--কৰে তাহাকে অবলম্বন করিয়া ধর্দের সোঁপানে ক্রমে 
উদ্ধিত হইতে থাকিব ? 

ছে ধর্মীবহ পরমেশ্বর ! তুমি আমাদের আত্মাকে কি আশ্চর্য্য 
আ্রীতি ও ন্মেহ সহকারে ভোঁমার মাভৃক্রোড়ে আহ্বান করিতেছ ! 
তুমি প্রতিনিয়ত বলিতেছ “ বৎস ” এখানকার মায়ায় বিমোহিত 
হইও না আমার আদেশ বলিয়া! সংসারের কার্ধ্য কর | আমারদিকে 
চাঁও আমি বিষয়রস অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেত ও ভৃত্তিকর আমার 
প্রেস্পমৃত প্রদান করিৰ খাহ1 পাঁন করিয়া] ককৃতার্থ হইবে, আমার 
নিকট বল চাও আমি তোনগাকে পাপ হইতে স্বভ্ভ করিষ1 ধর্ম্ম- 
ধলে বলীয়ান, করিব ও পৃথিবী হইতে চিরকালের সম্বল যে 


অমূল্য ধর্ম ধন, তাহ! সঞ্চয় করিয়? আমার সুখশাস্তি পুর্ণ ধামে 
আইস ! ! যতক্ষণ আমর। তোমার এই নেহময় সুমধুর বাক্য 
শ্রবণ করি ততক্ষণ প্ররুত জীবন লাভ করি-_ততক্ষণ অমৃত্ত- 
ধামের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া তাহারই জন্য উপযুক্ত হইতে 
থাকি-_ততক্ষণ মোহ” শোক, তাপ চলিয়া শিয়া আমর] ধর্ম 
পথে চলিতে থাকি । হে কৰকণাময় : তোমার সঙ্জে থাকিয়! যে 
ক্ষণমাত্র নিত্য সুখ প্রাপ্ত হই তাহ] তুমি চিরস্থায়ী কর বাহাঁতে 
সম্পূর্ণ রূপে তোমার শরণাপন্ন হইয়। তোমার রাজ্যে প্রবেশ 
করিতে পারি তুমি আমাদিগকে তছুপষোশিনী শক্তি ও ক্ষমভ! 
পদান কর। 
ও” একমেবাদ্ধিতীয়হ 


নবম উপদেশ! 


৯ মাঘ শুক্রবার ১৭৯১ শক। 
“যো বৈ ভূমা তঞ্ সুখং নাল্পে জুখমস্তি | 
_ ভূইমব হখত ভূন] ত্তবেব বিজিত্ঞাসিতব্যঃ | *১ 

ধথায় মহত, তথায় সুখের অবস্থান + ক্ষুদ্রতায় সুখ নাই। পরমে- 
স্বর পরাৎ্পর তিনি মহন্ত্রের আকর, সুতরাং বুখ স্বরূপ; 
অতএব প্ররুত স্থুখ লাভের বাঞ্ু) করিলে ভাহাকে সর্ধতোভাবৰে 
জানিতে চেষ্টা! করিবেক। 

র্বাধিপতি পরমেশ্বরের মহিম1 অতুল । কিজ্ঞান বিষয়ে কি 
শক্তি বিষয়ে কি মঙ্গল ভাবে সকলেতেই তিনি অদ্ধিতীয় | তাহার 
মহা ভাবের সীমা নাই। এই বিচিত্র কৌশলময় জগত স্জন ও 
পালনে ভাহার কি আশ্চর্য্য জ্ঞান কি অদ্ভুত শক্তি কি অস্থপম 
মন্গল ভাবই প্রকাশ পাঁইতেছে! সেই আলন্ত শক্তি লম্পন্ন হস্ত 
ব্যতীত আর কোন্‌ হস্ত এমভ জাসংখা অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র প্রস্থৃতি 
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লোক সকল আঁকাঁশপথে স্থাপন করিতে পারে? সেই অনন্ত- 
শক্তিধর ভিন্ন জার কে এই প্রকাগড ত্রাঙ্গাণ্ড ধারণ করিয়া রাখিতে 
পারে ? সেই অনন্ত জ্ঞানাঁপন্ন নিয়ন্তা ব্যতিরেকে কে তাহাদিগকে 
এমভ নিয়মে রাখিতে পারে ঘষে, কেবল পরস্পরের আকর্ষণে 
পরস্পর বিনা প্রমাদদে শৃন্যে আলম্বিত থাকিতে অমর্থ হয়। 
আমরা! ধে এই পৃথিবীতে বসতি করিতেছি, ইহার আকুতি ও 
বিস্তৃতি মনে হইলে কেমন বিশ্মিত হইতে হয়: তখন ইহা 
অপেক্ষা! বহুগুণে হহৎ কত কত গ্রহ নিয়ত আকাশে ভ্রমণ 
করিতেছে, ইহা! ল্মরণ করিলে সেই বিশ্ববিধাঁতাঁর স্যফির বৃহত্ব 
আমর কি কণ্পনায় ধারণ করিতে পারি? সমস্ত জগতের তুলনায় 
এই পৃথিবী যে একটী ক্ষুত্রগ্রহ ইহারই মধ্যে কত আশ্চর্য্য পদার্থ, 
কত আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদিগকে আশ্চর্ধ্যার্ণবে নিমগ্ন করে। ইহার 
পর্বতের উচ্চত1 সমুদ্রের গাক্ভীর্ধ্য প্রভৃতি দেখিয়া আমাদের মন 
কেমন প্রশস্ত হয়! আমাদের সৌর জগতের ত্তভ্তস্বূপ থে 
জুর্যয। প্রাণস্বরপ পরমেশ্বর দ্বারা অলুপ্রকাশিত হইয়। অমস্ত 
জড়, উদ্ভিদ্‌ শরীরীদিগের সম্বন্ধে প্রাণ রূপে প্রকাশ পাইতেছে, 
সেই সুধ্য আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় চতুর্দশ লক্ষগুণে 
রুহৎ। এমত কত কত স্মূর্ধয ও কত কত সেৌরজগত্ আছে, তাহার 
সংখ্যা অদ্যাপি মনুষ্য দ্বার! নির্ধারিত হয় নাই। এই সমস্ত 
অসহখ) স্যন্টি সেই পরম কাকণিক পুকষের এক ইচ্ছার বলে রচিত 
হইল | এই সমস্ত স্থির মধ্যে সেই মহান পুক্ষষের হস্তের চিহ্ছ 
দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। ভীহার মহিমা কোথায় না 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; সেই মহিমা! যেমত আকাশপথের প্রকাণ্ড 
লোক মধ্যে স্ফিভি করিতেছে, সেই রূপ আবার সামান্য একটী বক্ষ 
পত্রে, একটী বালুফারেণুর মধ্যে উজ্্বলরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে | 
চক্ষু উন্মীলন করিয়া! যথ! চাঁই যথ! যাই তখাই তাহার মহিম1। 
চারি দিক তীহার মঙ্গল গীতে পরিপুর্ণ। এই সমস্ত অসংখ্য 
লোক জীবন ও সুখে পুর্ণ রহিয়াছে! একটী মুকুল অথব। এক 
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বিন্দু জলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর তাহ1 অসংখ্য জীবে পরিপুরিত 
দেখিবে। তবে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে যে কত জীব আছে ভাহাঁর 
সংখ্যা কোন্‌ কম্পনায় ধারণ করিতে পারে? এই জমস্ত প্রজার 
একা তিনি প্রজাপতি এই সমস্ত লোকের একা তিনি অধিপতি । 
এই অনন্ত কোটি লোকের অনন্ত কোটি জীবকে তিনি আপন 
শাসনে রাখিয়। প্রতিপালন করিতেছেন । পৃথিবীস্থ কোন রাজ! 
যদি পরিমিত কতকগুলি রাঁজা আপন অধীনে রাখিয়। সুপ্রণালী 
পূর্বক রাঁজকার্ধ্য নির্বাহ করিতে পাঁরেন তবে তাহার ক্ষমতা 
দেখিম্না আমরা বিমোহিত হই, এখানকার যদ্দি কেহ আপন প্রখর 
ধীশক্তির বলে জ্ঞানের কতকগুলি বিষয় আয়ত্ত করিতে পারেন, 
তিনি আমাদের বহুপ্রশংসার ভাঁজন হয়েন, যদি কেহ মর্তা লো- 
কের পরিমিত এশ্বরধ্যের অধিকারী হন এবং দি তাহারই কিঞ্চিৎ 
অহশ দুঃখী দরিদ্র ব্ক্তিগণের অতাব মোচনার্ঘে প্রয়োগ রুরেন 
তবে ভাহার বদান্যতাগুণে আঁমর। পক্ষপাতী হই। আমরা এই 
সকল গুণকে মহত বলিয়! ব্যাখ্য। করি। কিন্ত তিনি বিশ্বকর্মা 
বিশ্বপাতা তাহার কেহ দ্বিতীয় নাই, তীঁহাঁর শক্তি দ্বার] বিপ্ত 
হইয়! এই সমস্ত জীবন ও সুখ পুর্ণ লোক মণ্ডল স্থিতি করিতেছে 
এবং সেই শক্তি এক মুহূর্তকাঁলের জন্য বিরাম পাইলে সমস্ত লোক 
এককালে চূর্ণ ভইয়া! যায়। তাহার অনন্ত জ্ঞান প্রভাঁবে কত কাল 
হইতে স্থির আশ্চ্ধ্য বাবস্থা ব্যবস্থিত হইয়া আসিতেছে ; 'এক 
মুহৃর্তকালের জন্য তাহার বাতিক্রম ব] বিপ্যয় উপস্থিত হয় না? 
উহার এশ্বধ্যর সীম! নাই প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে অনভ্তকোটি 
জীব ভীাহণর সদাত্রতের ফলভোগী হইয়া তাহার অক্ষয় ধনের 
কিঞ্ি হাঁস করিতে পারে না, তাঁহার দয়! ও মঙ্গল ভাবের 
কোথায় উপম! পাঁইব। যিনি এই সমস্ত সুখকর স্যি বাধ্য 
হইয়। রচনা করেন নাই কিন্ত স্বেচ্ছা পুর্র্বক কেবল সুখ দানের 
জন্য উত্পন্ন করিলেন, তিনি কি অনন্তগুণে মহৎ নহেন? তাহার 
মছন্বের সীম! ফে করিতে পারে? তিনি মহন্তের আকরম্বরূপ 
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তিনি “ মহান, প্রভুর্ব্বৈ পুকষঃ, ” তিনি মহান্‌ পুকষ সকলের প্রভু 
বুখ তাহাতে ওত প্রোত হইয়া! আছে। 

আমাদের স্বভাবনিহি'ভ খে সকল বৃত্তি ও স্পৃহ1 আছে তাঁহ- 
দের ঘথোচিত চরিতার্থস্ঠা সম্পীদন করিতে পারিলে, উতর 
বৃত্তি সকলকে যথাযোগ্য প্রাধান্য প্রদান করিয়া অন্যান্য বৃত্তি 
নুচাক রূপে চালনা! করিতে পারিলে জামাদ্দের সুখোৎ্পত্তি হয়। 
আমাদের নান! প্রকার অভাৰ আছে তৎসম্ু্য় বিদুরিত করিতে 
পারিলেই আমরা সুখী হইতে পারি। পরমেশ্রের কোন অভাব 
নাই তিনি অতুল এশ্বর্্যের স্বামী, তিনি সর্বশক্তিমান তাহার 
যাহ! ইচ্ছণ_যাঁহ1 সঙ্কপ্প, তাহাই তীর কার্ধ্য অতএব তিনি সুখ 
স্বরূপ, তিনি মাহান্‌ আত্মা সকলের প্রভু । 

সেই ভূমা ঈশ্বরের মহান্‌ ভাবের প্রতি একবাঁর দৃষ্টিপাত কর, 
তিন্ছি জ্ঞানেতে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত, তিনি রাঁজীধিরাজ মহারাজ 
তথাপি তিনি সামান্য কীটের প্রয়োজনের প্রতি দড়ি রাখিয়াছেন। 
তিনি পবিত্রন্বরূপ, তিনি পবিত্রতার নিষ্ষলঙ্ক চত্দ্রমা, পাঁপ তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে ন1, তথাপি তিনি ঘোরতর পাঁপীকেও আপন 
সন্নিধানে যাইতে দেন। তিনি এই আশ্চর্য্য রূপ মঙ্গল ভাঁৰে 
মহৎ বলিয়। ভাহাঁর মহত্বের এত মধুরত! হইয়াছে । মনষোর পক্ষে 
এ মহৎ্ভাঁবের কণাঁও জম্ভবে না। যদি কেহ তাহার ভ্রাতা অপেক্ষা 
জ্ঞানেতে কিঞিঃ উন্নতি লাভ করেন, ভবে কাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকফে 
অনেক স্ছলে হয়ত তিনি তুচ্ছ নয়নে দেখিতে থাকেন। হায় ! 
ক্ষুত্র পরিমিত মল্ষ্যের আশ্রয় লইলে কত বারই আমাদের আঘাত 
পাইতে হয়| কিন্তু সেই পরাৎ্পরের শরণ লইলে আমর? কেমন 
অভয় লাভ করি, ফেমন বীভশোক হই। * হীনসেব! ন কর্তবা। 
কর্তব্য মহদণশ্রয়ঃ*। মহদ্বাশ্রয় লাঁভ করিতে পাঁরিলে হৃদয়- 
ভাঁর তিরোহিত হইয়! হৃদয় প্রস্চুলিত হয়। মহদাশ্রয়ের যে 
কি গুণ তাহ] বাক্যে বলা বায় না। সেই মঙ্গলম্বরূপের শহান, 
ভাবের কিন্ধিঃ ভাভান যেখ।নে পতিত হয় তাহা (ক শোভ- 
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ময় ও সুখময় হয়| যে মলুষ্য সেই মহন ভাবের আভাস কিঞিঃৎ, 
হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন তিনিই ধন্য হয়েন, তিনি সুখে 
কাল যাপন করিতে থাঁকেন। দেখ আমরা একটী পরিমিত মঙ্গল 
কার্য করিতে পারিলে আঁপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করি তন্দ্রা 
আমর! একটী নির্মল সুখ অন্গভৰ করি। আমর! যদ্দি ক্ষুধার্তকে 
এক মুষ্টি অন্ন দিতে পারি, রোগীকে উষধ ও শুক্রষ1 দ্বারা যদি 
তাহার ধনস্ত্রণার কিথিওও লাঘব করিতে পারি, অজ্ঞানকে খ্দি কি, 
জ্ঞান দিতে পারি, তাহাতে আমর? কেমন তৃপ্ত হই। সেই সকল 
কার্য মহৎ বলিয়! পরিশশিত হয | তবে যিনি অসংখ্য জীবের 
প্রাণ দান করিলেন, যিনি তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন, 
নিয্নতই যিনি তাহাদের কাম্য উপভোগ প্রদান করিতেছেন, সুখ 
সেখভাগ্য বিধান করিতেছেন, নানাপ্রকার বিপদ হইতে প্রতি 
মুহূর্তে রক্ষা করিতেছেন, আঁপন মঙ্গল পথে আনয়ন করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন, তিনি কত অনন্তগুণে মহৎ এব কত অনন্ত সুখেই 
সুখী আছেন তাহ! অনুধাবন কর। 

তিনি সমস্ত সুখের প্রশ্বণ স্বরূপ, সেই প্রশরবণ হইতে নিরন্তর 
নুখরস উৎসারিত হইয়1 সমস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছে । সেই 
লুখামৃত্ত বিশিষ্ট কূপে পান করিয়া দেবলোঁক নিবাসীগণ অমর 
পদে অধিরূঢ় হইতেছেন। এবং ইহলোঁকের সমস্ত ভূচর, জলচর, 
খেচর, সামান্য পতঙ্গ কীট এবং কীটাঁণু পর্য্যন্ত সকলে সেই সুখের 
কণ! মাত্র লাভ করিয়া সুখ সম্ভোগে জীবন যাপন করি- 
তেছে। দেবতাঁর। ইচ্ছ! পুর্ববক স্বতন্ত্র ভাঁবে সঙ্ঞীনে পরম সুখ 
আঁ্বাদন করিয়] যাঁর পর নাই পরিতৃপ্তহইতেছেন এবং ভুলোকের 
ইতর প্রাণীগণ অন্ধভাঁবে অজ্ঞাঁনের সহিত সেই সুখকণ! ল।ভ করিয়! 
আপনাদের অবস্থাসারে সুখী হইতেছে। মনুষ্য ছুই প্রকৃতি 
বিশিষ্ট ভীহাতে দেব প্ররূতি ও পশু প্রকৃতি আছে। ষখন তিনি 
পশু প্রকৃতির বশবত্তী হইয়া স্বপ্প জুখ ভোগে নিযুক্ত হয়েন তখন 
তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না, কারণ তিনি অমৃতের অধি- 
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কারী; এই হেতু তীহাঁর অন্তরে নিহিত দেবভাঁব মহান সুখের 
অভাবে ভীাহাকে ব্যাকুলিত করে | কেহ খদি আপনার সমযো শা 
অথবা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিভ মিলিত হইয়া কালযাপন করিতে পারেন, 
তবে তাহার মনে কি আহ্বাদের উদয় হয়; কিন্ত ত্দিপরীতে, যদি 
নীচাশয় ব্যক্তির সহিত সংখুক্ত হয়েন, তবে তাহাকে অন্ুুখ ও 
অতৃপ্তি কেনই না ভোগ করিতে হইবে । মন্থব্যের আত্মা! ক্ষুদ্র নহে, 
ইহা অবিনাশী এবং সেই মহান্‌ পুকষ যিনি নকলের প্রভু, তাহাঁরই 
পুত্র; অতএব ক্ষণতঙ্গ,র অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের যোগে কেমন করিয়া 
তাহার তৃপ্তি লাভের জন্ত/বনা ; ক্ষণভঙ্গ,র সুখ তাহার পক্ষে মুখই 
নহে। হেমানব! তুমি সুখান্গসন্ধানে কিনা করিতেছ, আহা ! 
দীপ্তশিরার ন্যায় কোথায় না ভ্রমণ করিতেছ, সুখ লাভের আঁকা- 
ওক্ষাঁয় কত কন্টই না বহন করিতেছ, কত দুঃসাহসিক ক্রিয়াতেই ন! 
রত হুইতেছ। সেই সুখের জন্য ভীষণ রণস্থলে যাইতে কিছু মাত্র 
সঙ্ক,চিত হইতেছ না, কিন্ত কি পরিতাপ, একটী মহাঁত্রমে পতিত 
হইয়! তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছ না| বুখ কি মর্তা প- 
দ্ার্থ যে মর্ভ্য বস্ত্র মধো তাহা পাইবে? কৈ এত আড়ম্বরাম্বিত 
রাঁজভবনে ইহার অধিষ্ঠান তো দৃষ্টিগোচর হয় না; অথবা ভূগ- 
ভরস্থ রত্বখনির মধ্যে ইহাঁকে পাওয়া যায় না। কৈ প্রভুত্বের উচ্চ 
সোপানে ইহার তো বসতি নহে, বিদ্যার প্রতিষ্ঠী-পুষ্প মাল্যে 
ইহার সৌরভ পাওয়া যায় না। ইহা স্বগর্য়'রত্ব। ইহাকে 
মর্ভালোকে লাভ কর1 অতি দুক্কর, কেবল হৃদয়কে বিকশিত করিতে 
পারিলে সুলভে প্রাপ্ত হওয়? যায় । এক বার পরীক্ষা! করিয়া দেখ 
যে, যে সকল ক্ষুদ্র পদার্থে আমর1 সতত নিযুক্ত থাকি তাহ!তে সুখ 
আছে কি না। এ দেখ কত উদ্যমের সহিত শত শত ব্যক্তি ধনের 
পশ্চাতে গমন করিতেছেন, মলে করিতেছেন, তাহ? লাভ করিতে 
পাঁরিলে দকল কামন! পূর্ণ হইবে? এই আশাতে অসহ ক্রেশ স্বীকার 
করিতে ত্রুটি করিতেছেন না| কিন্ত হাঁ! সেই ধন যখন তাহাদের 
হস্তগত হইল তখন ভাহারদের আঁশাহ্ধাঁয়ী-কি সুখ লাভ লইল? 
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কিছুই না। হৃদয় পুর্বে যেমন শুন্য ছিল, এখনও সেই রূপ রহিল £ 
অধিকন্ভ এক্ষণে কেবল ধন রক্ষার উদ্বেগ এবং ধনক্ষয়ের ভয়ই 
বাঁড়িল। আর যঁহাঁর) ধন লাভে কৃতকাঁধ্য হইলেন না ভাহাঁদের 
তো কথাই নাই, ভীহাঁরা শোকে অভিভূত হইয়। বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। এই রূপে যপহার1 প্রতৃত্বের উচ্চ স্ছাঁনে বিচত্ণণ করিতে 
রুতসঙ্কপ্প হইলেন, তথায় উপনীত হইয়া! স্ুখরত্ব লাভ করিব এই 
আশা হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং আপনাদের লক্ষ্য নিদ্বির জন্য 
অশেষ আঁর়াসে পরিপাঁচী রূপে মনোহর গুটালিক] নির্মাণ করাই- 
লেন, তাহ! শোভনতম দ্রব্য দ্বার! পুর্ণ করিলেন, সমসজ্জীভূত বনু 
সংখ্যক আজ্ঞাবহ ভূত্য নিযুক্ত করিলেন, এবং অর্থক্রীত চাটুবাদী 
অহচরগণকে সদ! দম ভিব্যাহাঁরে রাখিলেন, ভাহারাঁও এবন্িধ উপায় 
দ্র! অভিলবিত সুখলাঁভে অসমর্থ হইলেন | যহারা সম্মানই সমস্ত 
সুখের আবাসস্থান জ্ঞাপ্গ করিয়া তৎ্প্রতি ধাবিত হইলেন; যে 
কোন উপায় দ্বার! ম্মান সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহাতে খত্ব 
বাঁন হইলেন, তাহারদেরই বা কি অবস্থা ঘটল, তীহাঁর1 কি অভি- 
প্রেত সখরত্ব লাভ করিয়। কতার্থ হইতে পাঁরিলেন ? কেমন করিয়! 
তাহ? সম্ভাঁৰিত হইতে পারে? যখন লোকের প্রশহংস! বায়্‌র সমান 
চঞ্চল, যখন এই কুটিল পৃথিবীতে নিন্দাবাদ প্রশহ লা পঞ্চ, 
পণ্চৎ ছায়ার ন্যায় গমন করে এবহ যখন প্রশহসোঁপজীবী জনগণ 
আন্তরিক গুণে তাদশ বিভূবিত নহেন, বাহ্ণড়ম্বরই যখন তাহাদের 
সর্ধস্ব তখন ভাহার। কি রূপে এতাদৃশ উপায় দ্বারা সুখী হইতে 
পারেন। তীহাঁদের অপেক্ষণ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ধর্ম ও কর্ত- 
ব্যের আদেশানুসারে সহ্কার্্যের অনুষ্ঠানে লোকের হিতে আঁপ- 
নাদের দেহছমন সমপণি করিলেন, কিন্তু রুতন্ব পৃথিবী তাহার কি 
প্রতিক্রিয়া! করিল, একবার তাহাদিগকে সুখে ধন্যবাদও দিল না) 
হার! অনেক স্ছলেক্চএতাদৃশ মহাত্বাদিশের নির্যাতন করিল এবহ 
স্থল্গ বিশেষে প্রাণ হনন করিতে ক্রেটি করিল নাঁ। সভ্য বটে, ইহার! 
মর্ত্য প্রশংস! লীতের ইচ্ছক হইয়া কোন কার্যে রত হয়েন নাই; 
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সভ্য বটে, ইহার খাহার প্রার্থী ভাহা উ।হাদিগের পিতা তাহ. 
দিগকে প্রদান করিয়াছেন ; -সতকার্যের অবশ্যাভ্তাবী পুরস্কার ষে 
আবত্মপ্রসাদ তাহ] ভীহার! লাভ করিয়াছেন, পিতার প্রসন্ন মুখ ও 
আশীর্বাদোশ্িত হস্ত দেখিয়া আঁপনাঁদিগকে কৃতীর্থ জ্ঞান করি- 
স্াছেন, রিম্ভ ধখন এতভাদশ মহৎ বাক্তিগণ পৃথিবীর আদর ণীয় 
হইতে পারিলেন না1,তখন লগ্ুচিত্ত প্রশংলাপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ কি রূপে 
আপনাদের অতীষ্ট সিদ্ধি করিয়া নুখী হইতে পারিবেন । খবহাঁর! 
বিদ্যোপাজ্জঞন দ্বারা আগ্লীনাদিগকে সুখী করিবেন এই অভিপ্রায়ে 
অপর বিদ্যার নানা শাখা প্রশাখা অধ্যয়ন করিলেন, নানা বাহ- 
বস্তর গুণ শক্তি ক্রিয়া এবং লন্বন্ধ উত্তম রূপে বুঝিলেন, মনের বিষয় 
সকল আলোঁচন! দ্বার! মানসিক বৃত্তি মাজ্জিতি করিলেন এবং অপর 
বিদ্যার নাঁন। বিষয়ে তর্ক বিতর্ক এবং আন্দোলন দ্বার! অন্যের মন 
আপনাঁদিগের প্রতি আঁকর্ণ করিলেন কিন্তু মূল উদ্দেশ্য যে সুখ 
নাভ কর? তাহাতে কত দূর ক্লৃতকাঁধ্য হইলেন, খনমান ও অন্যান্য 
বিষয় হইতে যদিও ইহাতে তাহাদের অপেক্ষাকৃত ফল লাভ হইল, 
কিন্ত হৃদয়ের সমস্ত আশা ও ভাব পুর্ণ হইল না । যখন কোন একটি 
হৃতন বিষয় জানিতে পারেন, হুতন সত্য অজ্জ্ন করিতে পারেন 
জথব]1 নুতন মীমাংসা নিম্পন্ন করিতে পারেন, তৎ্কালে মনে হর্ষ 
উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু তাহা গভীর ও স্থায়ী নহে। এবং প্রতি ও 
অবস্থা ভেদে এমত ছুরবস্থাও ঘটে যে, জ্ঞানের আলোচনার সঙ্গে 
সঙ্গে সংসার-ভন্ককার আসির। তাহাদিগকে একেবারে অন্কীভূত 
করিয়া ফেলে, তাহাদের বিড়ম্বনার আর সীম থাকে ন1 অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, যদি কেবল অপর বিদ্যাকেই আঁমাদিগের শেষ- 
খতি মনে করি, তাঁহ1 হইলে এই রূপ অতৃপ্তি ও ভুর্ভাগ্য আজিয়! 
আমাদিগকে জাক্রমণ করে! কিন্ত বদি অপরাবিদ্যাকে পরাবিদ্যার 
মঞ্ষে উঠিবার সোপান স্বরূপ বিবেচনা করিয়া ক্টীহাঁকে সীম বিশিক্ট 
করি, ঘঙ্গি মনোরত্তি মাজ্জন করিবার সময় ধর্মাকে মনের অধিপতি 
করিঃ যদি ধর্মশরলায়ণ দ্বার! মনের সমস্ত কলঙ্ক নাশ করিয়া ভাহাতে 


22. এর 
নির্মলত এুঁদান করিভে পারি, তাহা হইলে দেই অপরা বিদ্যায় 
অন্ুশীলনেও যথেষ্ট সুখ লাভ করিয়া ভূপ্ত হই, ভখন কোন সত্য 
উপাজ্জন করিতে পারিলে সকল সত্যের সতাকে দেখিয়? অপার 
সুখ ভন্ুভব করিতে থাকি, তখন ভপরা বিদার জ্ঞাতব্য বিষয়ের 
অতীত সত্যকে অবলোকন করিয়া! হৃদয় আনন্দে নৃত্য কৰ্রিতে থাকে। 
অতএব শুদ্ধ অপর বিদ্যা লাভে আমরা সুখী হইতে পারি নণ। 
এবং ইহ।ও দেখ! যাঁইডেছে যে এঁহিক কোন বিষয়ই আমাদিগকে 
শাভীর ও স্থায়ী ভুখ প্রদানে সমর্থ নহে। সংসারের নিজের যাহ! 
কিছু তাহ! অতি ক্ষুত্র এবং অস্াঁয়ী, এবং সংসারের অতীত থে 
সকল সুন্দর পদার্থ আছে তাহাও সংসারের সহিত মিশ্রিত হইলে 
বিরূপ হইয়। যায়, সুতরাং তাহাদের সুখজনকতাঁরও হানি জঙ্গে | 
এীতি ও সৌহার্দ ষে এমত মনোহর পদার্থ, বাহাঁদের অধিকারে 
সমস্ত ভুবন এক নবতর আশ্চর্য শোভা ধারণ করে, যাহাঁদের মধু- 
রতা গুণে কঠিন মনও বিগলিত হইয়া যাঁয়, সেই সুন্দর প্রীতি ও 
সৌঁহার্দ যখন তাহাদের মূল ভূমি হইতে উত্পাটিত হইয়! দৎসারে 
স্থাপিত হয়” তখন তাহাদের আদি রমণীয়ত থাঁকে না । এই হেতু 
দেই সকল আনন্দ-জনক উত্কৃক্ট পদার্থ মর্তা পদার্থে স্থাপন করিয়। 
অনেক সময় আমাদিগকে বিলাপ করিতে হয়| আজ যাহাঁকে 
মনের সম্পূর্ণ প্রীতি প্রদান করিলাম, যাহার মুখচজ্জমা দর্শনে পরম 
আহ্রীদিত হইতে .লাগিলাঁম, যাহার সহিত আলাপে অপূর্ব সুখ 
অন্গুভব করিতেছি বোধ হইল, যাহার জীবনে আমার সমস্ত আঁশ 
তরসা স্ছাপিত করিলান, হাঁয় : কল্য সে মৃত্যু যুখে পতিত হইল, 
এবং আমার কি ভুরবস্থা উপস্থিত, আমার জমস্ত আশা সমস্ত 
ভরস। একেবারে চুর্ণ হইয়া! গেল, সমস্ত সুখ অনুখে পরিণত হইল, 
আমিও আমার শ্রিয়তমের ন্যায় প্রায় হিম-কলেবর হইলাম প্রাণ 
মাত্র কেবল দেহে রহিল, এবং জীবনের অবশিষ্ট সময় কেবল বিষাদে 
ক্ষেপণ করিতে লাগিলাম। সোহার্দরস যে এমত মধুমগ্ন তাহার 


সম্পূর্ণ সার্থকতা! এই মর্ভ্য লোকে হয় না । কাহাকে প্রাণের সুহ্দেদ 
জু 
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বলিয়1 গ্রহণ করিলাম, নিয়ত তাহার মন্দল প্রার্থনা! করিতে লাগি- 
লাম, সমস্ত ছদয় তাহাতে সমর্পণ করিলাম, আমার সমস্ত বিশ্বাস 
উহাতে অর্পিভ রহিল, কিন্ত হায়! এমত ব্যক্তি যাহার নিকট হইতে 
সোহার্দ ভিন্ন আর কিছুই প্রত্যাশ! করিতে পারি না তিনিও বিপ- 
ধ্য় সাধন করিলেন। হায় ! তিনি আমার হৃদয়কে ভগ্ন করিলেন, 
তাহ! কর্তক আমি প্রতারিত হইলাম, এবং মন্ষ্যের এমত আচরণ 
অস্তাবন। জালিয়! বিষাদ বিল্ময়ে স্তবূভাবে নিমগ্ন রহিলাম। হায়! 
সংসারের এই রূপ ক্ষীণতা এই রূপ শোচনীয় ভাব। সংসার 
কেমন বাহিরে আপন স্ুখদাঁয়কত। গুণ প্রকাশ করে, কত প্রলোভন 
আমাদিগকে দেখায়, কিন্ত ইহার অত্যন্তর একেবারে শৃন্যময়, ইহাতে 
এক বিন্দু জল নাই যাহাতে আমাদের ভৃষ্ঝ1 কিণ্ওৎ নিবারিত 
হইতে পারে | দূর হইতে দেখিলে ইহাকে এক সুন্দর বেশে ভূষিত 
দেখ যায়, ইছ! সুখে পরিপূর্ণ বোঁধ হয়। কিন্তু ইহার সহিত যত 
পরিচিত হওয়া] যাঁয় তত ইহা! অন্য রূপ ধারণ করে। দূর হইতে 
দেখিলে ইহা এক মমোহর উদ্যান বলিয়া! আমাদের নিকট প্রতীয়- 
মান হয়ঃ খাহার মধ্যে স্বিশাল বৃক্ষ সকল শীতল ছাতা প্রদান 
করিতেছে, রসাল ফল বিশিষ্ট তকলতা সৃস্থাঁড্ু ফল ধাঁরণ করিয়া 
আছে এবং নানা প্রকীর পুষ্প সকল প্রস্ফটিত হইয়। চারিদিক 
আমোদিত করিতেছে, দূর হইতে এই রূপ দৃশ্য আমাদের নয়ন 
যনকে আকর্ষণ করে, আমরা আগ্রহ সহকারে সেই সংসার উদ্যানে 
প্রবেশ করি,কিন্ত কি আশ্চধ্য ! প্রবেশ করিয়1 দেখি যেন কোন এজ্- 
জালিক ব্যাপার দার] সেই মনোহর দৃশ্য একেবার পরিবর্তিত হইয়? 
গিয়াছে, ₹ক্ষের শীতল ছায়ার পরিবর্তে বিস্তীর্ণ তণ্ড বালুকামক় 
ক্ষেত্র প্রসারিত, কুস্বাছু ফলের পরিবর্তে তিক্ত, কষাঁয় ফল, এষ 
সুগদ্ধ পুষ্প ₹ক্ষের স্থলে কন্টকময় রক্ষ রহিয়াছে । দৃশ্যের এই রূপ 
পরিবর্ডীন দেখিয়া তখন শিরে করাঘাত করিতে থাকি, এবং সংসার 
উদ্যান এই রূপ অরণ্যে পরিণত দেখিয় হাহাকার করিতে থাকি। 
সংলার ঘে এত অব্দীকাঁর করিতেছ্িল তাহার কিছুই না'পাঁইয়! না 
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দেখিয়া এখন লুপ বুদ্ধি হইতে হইল, কোথায় সুখ স্বস্তি পাইৰ লা 
কোথায় বিবশ্রত1 ও হৃদয় জালা উপস্থিত হইল, কোথায় শান্তি ও 
আরামের প্রত্যাশাপন্ন,় না কোথায় প্রতিপদে আঘাত পাইয়! 
ফিরিয়া! আনিতে হইল | সংসার বিচরণে এই রূপ যন্ত্রণা পাইয়া 
শরীর জীর্ণ হইল, মন অবনন্ন হইল, এবং সংসারের বাঁকে প্রতারিত 
হইর1 আমাদিগকে দিন যামিনী শৌক করিতে হইল । এই অবস্থায় 
আমর] নৈরাশ সাগরে নিমগ্ন হইয়! একেবারে অভিভূত হই, তাহাতে 
দিকত্সাহের তরঙ্গ উঠির1 প্রতি মুহ,র্ভে আমাদের নিশ্বাস রোঁধ 
করিতে থাকে 1 হা : একের প্রতি দ্রফির অভাবে আমাদের এই রূপ 
দুর্গতি উপস্থিত হয় । বদি ভূম! ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতাম তকে 
আমাদের এই রূপ অবস্থা ঘটিত না। এই ুমূর্ষ, অবস্থাতে আমা- 
দের সেই পুরাতন পিতা ন্েহময়ী মাতা, ঘিনি চিরদিনই আমাদের 
সঙ্গে থাকিয়। আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, ভীঁহারই মধুর 
বাঁকা এক্ষণে ধীরে ধীরে শ্রতি গোঁচর হইল! দেখ, তিনি আমা- 
দের প্রতোকের হৃদয়ের অশ্যন্তরে বলিতেছেন “পুজ্র শোক করিও 
না, বিষন্ন হইও না» সামনা অবলম্বন কর, জংসাঁরকে ত তোমার 
সুখের আলয় করিয়! দেই নাই, ইহা তোমার শিক্ষার স্থল, তুমি 
আমার নিকট আইস* তোমার সমস্ত আশা ভরন! পুর্ণ হইবে” । 
হায়! এই বাকা আমাদের ভান্তরে কত বারই উন্থিত হইয়াছিল, 
কিন্তু আমরা প্রমত্ত ছিলাম বলিয়! তাহ] শুনিয়াও শুনি নাই, তাহ? 
আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই। এক্ষণে পরীক্ষা? 
দ্বারা সংসারের প্রভারণ। জানিতে পারিয়! জেই মহা বাক্যের সত্য 
স্পন্ট অন্ুভিব করিতেছি বে, “নাপ্পে সুখমস্তি” অপ্প ক্ষুদ্র পদার্থে 
সু নাই জংসারের সমস্ত শুনাময় । তবে চল, শখ লাভের 
আকাঁডক্ষী হই, চল পিতার শান্তি নিকেতনে তাহার ধর্ম রাজো 
পরেশ করি। তিনি আমাদের জনা ধে কত সুখরত্ব তথায় সঞ্চয় 
করিয়া রাখিয়াছেন তাহ ৰ।কো বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না 1 
অতএব আর শোক করিও না, অবিলম্বে সেই অমৃত ধামে গমন কর, 
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হৃদয় জ্বালা ত্বরায় নিবারিত হইয়া অপুর্ব সুখ ভোঁগে এখনই 
শরীর রোমাঞ্চিত হইবে । তিনি আমাদের কৰণাময় পিতা, তিনি 
তাহার কোন অবাধ্য সন্তানকেও পরিত্যাগ করেন না, ঘোরতর 
পাঁপীকেও আপন ক্রোড়ে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। অতএৰ 
পাপ তাপে প্রপীড়িত হইয়! তাহ! হইতে দূরে থাকিতে অভিলাষ 
করিও নী। তিনি আমাদের কৰুণাময় পিতা, ইহা স্মরণ করিয়া 
ভীছারই শরণাপন্ন হও। পিতার নিকট সম্তাঁনের গমন করণ কেমন 
সহজ ও স্বাভাবিক। তাহাতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়1 কেমন 
সুখকর | তিনি আমাদের কৰকণাময় পিতা, আমর! ভীাহারই 
সস্তাঁন, ভবে আমরা আমাদের পিভৃ সম্পত্তি হইতে সেই অমৃত 
থামের ভাখুত অগণা রত্ব লাভে কেন বিশ্খখ হই! আাঁমাঁদের ত ন্ু- 
তর অভাব বিদাখাঁন অন্গভব করিতেছি, দেই সকল ভভাব দ্বার! 
আমর? ভ প্রতি মুহূর্তে পরিচালিত হইতেছি, তথাপি তাহ! মোঁচন 
করিবার জন্য আমাদের পিভ্‌ সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি না করিক্রী নীচা- 
শগ্প সংসারের ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য কি লালায়িত থাঁকিব? হা! ইহছলোঁকে 
খদি কেহ বথেষ্ট পিতৃ সম্পত্তি লাঁভ করিয়। সেই পাঁসারিক এশ্বধা 
আনবধানত' প্রযুক্ত অপবায় কবেন এবং পরে তজ্জন্য যখন অতি 
ফক্টে পতিত হয়েন, মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান এবং কাঁয় ক্রেশে 
উদর পোষণ করিয়া অতিশয় বিষন্ন ভাবে কাল স্বাগপন করেন, 
তখন ভাহাকে দেখিয়া! আমর! কেমন ছুঃখিত হই, ভাহাঁকে আমর! 
রুপ পাত্র বলিয়? গ্রহণ করি । তবে আমর! জেই ব্যক্তি অপেক্ষা 
শত সহত্ত্র গুণে কি রুপ? পাত্র নহি, আমাদের অবস্থা! ভাহার 
অপেক্ষা কি অধিকতর রূপে দৈন্য নহে » আমরা! পরমপিতার অতুল 
সম্পত্তি পরিতাগ করিয়া এবং সংসারের ক্ষুদ্র বস্তর প্রতি লক্ষ্য 
করিয়! দিন যাঁমিনী কেবল দীন ভাঁবে শোক করিতেছি । হা! আর 
কেম, সেই পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর, অপার শান্তি লাভ করিতে . 
পাক্িবে। লেই পুর্ণ মঙ্গল সর্ধশক্তিমানন পিতার নিকট প্রাণ মন 
সমর্পণ করিয়া! তাহাতে জম্পুর্ণ নির্ভর কর, কোঁন অভাবিই থাকিবে 
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না| তাহার আনন্দ জনক-উত্সাঁহকর আনন দর্শন কর, সংসা- 
রের সমস্ত নিকশুসাহ নিব্বীর্ধ্য ও জড়তা একেবাঁরে চলিয়! যাঁইবে। 
তিনি আমাদের পরম সুহৃৎ্, এবং শক্তিতে অনন্ত, কাহার প্রতি 
ছুন্টি করিয়া সকল শোক সকল হৃদয় বেদনা হইতে উত্তীর্ণ হও । 
ভাহার এতি প্রীতিকে ভর্দম্খে যাইতে দেও, প্রীতি কেমন অনির্ব্ব- 
চনীয় শোভা! ধারণ করিবে | সেই প্রীতি আবার যখন তাঁহণকে 
স্পর্শ করিয়! সংসারের নিম্ন প্রদেশে ফিরিয়া! আনিবে, তখন তাহ? 
আর মলিন হইবে না| সেই প্রেম স্বরূপে আমাদের প্রীতি সংস্থা- 
পন করিয়! তাহাকে আমদের জীবন চক্রের মধা বিন্ফু জাঁনিয়! 
যে কার্যেই রত হই ন! কেন তাহাই এক সুন্দর বেশ ধারণ করে|, 
তখন ঈশ্বরের গুণ কীর্তন তীহাঁর মনন ও নির্দিধ্যসন সুখ জনক, 
আর তাহার সাংসারিক কার্য কর! অন্খজনক এমত বোধ হয় ন1। 
তখন মস্তিষ্কের কার্ষ্য শ্রেষ্ঠ এবং হস্তের কার্ধয কনিষ্ঠ বোধ হয় না। 
তখন কর্্মশলী হওয়] তাহার এক মহা নিয়ম জানি, এবহ শারীরিক, 
মানসিক ও আধ্যাত্সিক পরিশ্রম সকলই শ্রেষ্ঠ বলিয়! গ্রহণ করি। 
এই রূপে ভীাহাতে হৃদয় অর্পণ করিতে পারিলে আমাদের সকল 
অভাব চলিয়া যায়, সুখের হিল্লেল আসিয়া আমাদিগকে প্রফুল্ল 
করিতে থাঁকে । হা ! কবে আমাদের এমত সেভাগ্য হইবে যে, দেই 
স্ুখে স্বরূপ প্রেম স্বরূপ ভূম] ঈশ্বরেতে আমাদের প্রাণ মন আত্মা 
সমস্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে পারিব। আমাদের ইচ্ছা তাহার 
ইচ্ছাঁর সম্পূর্ণ অলুধায়িনী হইবে, আঁমাঁদের মনে কেবল নির্মল অভি- 
প্রায়ই নিয়ত বিরাজ করিবে । তখন হুদয়-শুক্ষকাঁরী টনরাঁশ্যের 
যন্ত্রণা আর সহ করিতে হইবে ন1। তখন সফলতা! আমাদের সঙ্গে 
সঙ্গেই থাকিবে । তখন আনন্দ ও সুখ চারিদিক হইতে আমাদি- 
গকে আলিদ্ছন করিবে | আমাদের তন্তর-দৃষ্টি তখন প্রশস্তত! 
লাঁভ করিবে, এবং সংসারের সমস্ত ঘটনা! এক নৈসর্গিক সন্বন্ধীব- 
লিতে বদ্ধ দেখিয়1 পরমাহ্াদিত হইতে থাকিব। তখন সংসারের 
লস্পদ্দ খেষন সেবনীয়, সংসারের বিপদও তঙজ্রপ সেবলীয় জানিতে 


পারিৰ, ঘোরতর বিপদের মধ্যেও সাহার মঙ্গল হস্তের চিহ্ন দেখিয়া 
স্বাস্থ্যকর শিক্ষা লাভ করিব। এই রূপে স্টাহাঁতে যখন সম্পূর্ণ হৃদয় 
মন সমর্পণ করিতে পারিব, যখন আত্মার নির্মলত1 রক্ষা! করিয়। 
পরমার সুন্দর প্রকাশ তথায় অবিচ্ছেদে দেখিতে পাইব, তখন 
আমাদের সকল কামনার পরি সমান্তি হইবে, আমাদের সকল লোক 
প্রাপ্তি হইবে “স সর্বাহশ্চ লোকাঁনাপ্সোতি সর্ধাহশ্চ কামান যস্ত- 
মাতানমল্বিদ্য বিজানাতি”'। যিলি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়' 
জানিতে পারেন, তাহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামন 
সিদ্ধ হয়। ইহারই জনা আমদের সকল শিক্ষা, এই আবস্তাই 
আমাদের প্রার্থনীয়, এই অবস্থা প্রীপ্তিই ভামাদের জীবনের 
উদ্দেশ্য | 

হে সুখ স্বজূপ ০্রম-স্থরপ পরমেশ্র! হে মঙ্গল পুর্ণ শ্রেহশল 
[পত)?! এই ভয়াবহ সঙ্কট পুর্ণ সংসার-দিচরণ কালে যদি তোমার 
প্রতি নির্ভর করিয়।, তোমার হস্ত ধারণ পূর্বক আমরণ চলিতে 
পারি, তবে কেমন অকুতোভিয়ে আমর] প্রতিপদ নিক্ষেপ করি, 
আমাদের হৃদয় কেমন উত্সাহ পুর্ণ হয়, সমস্ত আপদ সমস্ত বিপতি 
সূর্য্য প্রকাশে কুজস্টিকাঁর ন্যায় তিরোহিত হইয়1 বায়, আমর 
কেমন জারাম প্রাপ্ত হই কিন্ত মোহ আলির আমাদের দৃষ্টিকে 
আচ্ছন্ন করে, তোমার হস্তকে দেখিতে দেয় না, এবং তোমা হইতে 
আমাদিগকে দূরে রাখে । আমর] অন্ধ ভাবে ক্ষুদ্র অথবা মলিন 
বিষয়ের প্রতি ধাবমান হইয়! অশান্তি ও নৈরাশ্যের যন্ত্রণা ভোগ 
করি । হে পিতঃ ! আমাদিগকে রক্ষা কর, মোহের কঠোর হস্ত হইতে 
আমান্দিগকে পরিত্রাণ কর, আঁমর। যেন প্রক্ত শাশ্বত মুখকে আর 
জলাঞ্জুলি না দিই। 
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দশম উপদেশ! 


১০ মাঘ শনিবার ১৭৯১ শক । 


এই মাঘ মাসের প্রথম দিবস হইতে উত্সব আরজ হইয়াছে । 
তাহার প্রথম দিনের উপদেশে, জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি, গুকর নিকট 
উপদেশ গ্রহণের আবশ্যকতা, ব্রন্মবিদ্যার স্বরূপ, উপদেক্টার ল- 
শ্ণ, ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ, ও আীাহাকে পাইবার ভাপয়, ইত্যাদি 
বিষয়ের বিবরণ করা হইয়াছে । 


দ্বিতীয় দিনের উপদেশে, জীবাতআ্সা শরীরখদি হইতে ক্ছিন্ন, 
জীবাত্মার সহিত শরীরাঁদির জন্বন্ধ* জীবাত্বার স্বরূপ, এবং আত্ম- 
ভ্ঞান, ও মুক্তির উপায়, এই সকল বিষয় বিরত হইয়াছে। 


ভূতীয় দিনের উপদেশ, বহির্বিষয় কামনা! হইভে প্রসুক্ত 
হইয়। ঈশ্থরেতে আক সমর্পণ, ঈশ্বর-লীভের উপায়, ও তল্লাভের 
ফল, ইত্যাদি বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। 

চতুর্থ দিনের উপদেশে, জীবাত্মার অবিনাশিত্ব, তাহার স্বাঁধী- 
নত ঈশ্বরে বিশ্বীস, তাহার প্রতি প্রীতি, ভাহার প্রিষকাধ্য সাধন, 
ও আত্মোন্নতি, ইত্যাদি বিষয় ব্যক্ত করণ হইয়াছে! 


পঞ্চম দিনের উপদেশে, মনোরত্তি সকলকে নিয়মিত করিবার 
উপায়, অসৎ কর্ম হইতে নিব্ত্তির ফল, ও আঁকে পবিত্র করিয়! 
জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর লাভ, এই সকল বিষয় বিরত হইয়াঁছে। 

বষ্ঠ দিনের উপদেশে, মোহ নিদ্রা *হইতভে উত্থান, আক্মাকে 
পাপ সংস্পর্শ হইতে সহশোধন, ও ক্রদ্মানন্দ সভোঁগ, ইত্যাদি 
বিষয় সকল প্রকাশিত হইয়াছে । 

সপ্তম দিবসের উপদেশে, ঈশ্বরের মহিম! দর্শন, আত্মার উন্ততি, 
বিষয়াবরণ ভেদ করিয়া! ঈশ্বরের জ্ঞান ও লাভ সহজ জ্ঞানে ব্রক্ম লাভ, 
এই সসল বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে । 
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ভাষ্টম দিবসের উপদেশে, ধর্ম সাধনের উপায়, অসৎ সংসর্গ 
পরিতাঁগ, ধর্ন্ম-চিন্তা এবং আপনার কর্তবা বিষয় বিরত হইয়াছে । 


'নবম দিনের উপদেশে, ঈশ্বরের নিয়ম পাঁলন, তাহার কার্য 
দর্শন, পরোপকাঁর ও আত্বোম্থতি ইত্যার্দি বিষয়, সকল বিস্তারিত 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে। 


অদ্য ১০ই মাঘ, অদ্যকার উপদেশে, ব্রক্ষোপাসমার অস্তরন্গ 
সাধন, অধিকারী নিরূপণ, উপাঁসনায় সস্ভাবিত বিষের শাস্তি, ও 
উপাসনার স্বরূপ ইতাদি বিষয় উক্ত হইতেছে। 

শাস্তোদাস্ত উপরতন্তিতিক্ষুঃ সমাহিতে! 
ভূত্বা আত্মন্যেবাক্সানৎ পশ্যত ॥ 

ব্রক্মবি€ু ব্যক্তি শান্ত, দান্তঃ উপরত, তিতিক্ষু, ও সমীহিত হইয়া 
আপনাতেই পরমাত্বাকে দর্শন করেন। 

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষ' এবং জমাঁধান এই পাঁচটী ব্রক্ষো- 
পাঁসনার পত্তন ভূমি। পত্তন ভূমির কাঁঠিন্য ও মৃদ্ুতান্ছিসাঁরে তছু- 
পরিস্থ ভিত্তির স্থায়িত্ব নিত হইয়া! থাকে। পত্তন ভূমি যত দৃঢ় 
হইবে--যত কঠিন হইবে-যত শক্ত হইবে ; তাহার উপরে স্থাপিত 
ভার বিশিষ্ট ভিত্তি ততণ্ঘুঢ় হুইবে-_তত অটল হইবে--ভত চিরস্থায়ী 
হইবে । কোন অক্টালিক! বা কীর্তভস্তম্ত নিশ্াণ করিবার জময়ে 
তাহার ভিত্তির পতন ভূমিকে যত দৃঢ় করা যাঁয়-যত কঠিন কর! 
যায়--ষত শক্ত করা যায়ঃ ততই তাহা অটল হয়, দৃঢ়তর হয় ও 
চিরস্থায়ী হয়। কিন্ত যদি বালুকাঁময় মৃদু ভূমির উপরে তাহার পত্তন 
করণ হয়, তাহ। হইলে তাহ! অচির কাল মধ্যে নিম্নে অবনত হইয়' 
বিদীর্ণ বা ভূমিশা হয়। তজ্প ব্রন্ষোপাঁসনীর পত্বন ভূমি এই 
শম দমাদি যত অন্যন্ত হইবে--যত আয়ত্ত হইবে--যত দৃড়ীভূত 
হইবে; তাহার সাহাঁধো স্থাপিত ব্রহ্ম-দর্শন তত দৃঢ় হইবে-তত 
ভালায়াল সাঁধা হইবে-তভই চিরস্ছায়ী ছইবে। বর্দি এই শম দমাদি 
দৃঢ়াত্যন্ত না হয়, তাহ! হইলে ব্রঙ্ছ-দর্শন স্থিরতর ও চিরস্থায়ী, হয় 


ম।। অতএব এই শম-দমাদির স্বরূপ অবগত হইয়া! ভাহারদিগের 
প্রতিবন্ধ নিরাশ পূর্বক তাহাদিগকে অভ্যস্ত ও দৃঢ় করিবার জন্য 
তাহারদিগের স্বরূপ বর্ণন কর! যাইতেছে | 

ব্রহ্ম ভিন্ন বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করার নান শম । এবং ব্রশ্থ 
ভিন্ন বিষয় হইতে চক্ষুরার্দি ইক্দ্িয়গণকে প্রতাণ্বর্তন করার, নাম দম) 
সাংলারিক ব্যবহার সময়ে মন ও ইক্দ্রির়গণ নানা বিষয়ে ব্যাপৃত 
হইয়া থাঁকে, ভাতএব ত্রক্ম-দর্শন-কালে তাহাঁরপিগকে তাহ! হইতে 
আকর্ষণ ও প্রত্যাবর্তন করিতে হুইবে। 

অন্য বিষয় হইভ্ভে প্রভ্যাবর্তিত চক্ষুরাদি ইক্ক্িয়গণের ভাঁহ। 
হইতে নিরত্ত হওয়ার নাম উপরতি ॥। বাহ বিষয়ে বিরভ্তি* নল! 
জন্মিলে পুনঃ পুনঃ ইক্জ্িয় সকল ভাহাতৈ ধাবিত হইতে পারে) 
অতএব তাহা হইতে ইন্ড্রিরগণকে বিরত কর আবশ্যক। 

অহিষঃ তাকে তিতিক্ষা! কহে। সহিষ্ণ,ত! ব্যতীত অনেক সময়ে 
লান। বিষয়ে উত্তেজিত হইতে হয় এবং উত্তেজিত হইলে মনের 
একাগ্রতা হয় না, সুতরাং ব্রহ্মাদর্শন ক্ষণিক হইয়া! উঠে । অতএব 
নির্ধিঘে ব্রব্মদর্শন দৃঢ় করিবার জন্য তত্কালে অনেক বিশ্ব সহ কর! 
অভ্যাস করিতে হইবে । 

পরব্রক্জেতি মনের সমাধান পুর্ধবাক তাহার স্বরূপ চিন্তা করার 
নাম সমাধি | চিন্ত! যদিও এক কালে ছুইটী বিষয় ধারণ করিতে 
পাঁরে না, তথাপি এক বিষয় চিন্তার শেষ না! হইতে হইতে তাহার 
মধ্যে অন্য বিধয় চিন্তা উপশ্থিত হইভে পারে, অতএব তাহ? নিবা- 
রণ করিবার জন্য তাহাতে মনের সমাধান পুর্বক ভাহার স্বরূপ 
চিন্তা করিতে হইবে | 

উক্ত সমাধান দুই প্রকার । জবিকপ্প সমাপি ও নির্বিকপ্প সমাধি | 

সমাধি অবস্থায় কর্ত] ত্রিয়। কর্থ এই ভ্রিবিধ বোধ সত্তেও, মৃশ্থায় 
সিংহ জ্ঞান কালে মৃত্তিকা জ্ঞালের ন্যায়, প্রস্তরময় অশ্ব জ্ঞান সমঙ্ষে 
প্রন্তর ভ্যানের ন্যায়, স্বর্ণময় অলঙ্কার জ্ঞান কালে ত্বরণ জ্ঞানের ন্যায়, 


* বিরক্তি শব্দের ছঅর্থ-ব্ষয়ে উদ্যাস্ত না হওয়া । সঙন্ম)স আশ্রয় নহে। 
ঝ 


০০০ ০ ০ 


সা ৩৩ 7 
অদ্থিতীয় ব্র্মেতে মনের 'থে অবস্থান--তদ্গতচিত্ততা, ভাঁহ1র নাঁম 
সবিকপ্প সমাধে। 

আর কর্তী ভরিয়া এই ছুইটী প্রকার বোধ ন1 থাকিয়া লবণ 
মিশ্রিত জলে চক্ষুরাদি দ্বার! কেবল জলমাত্র জ্ঞানের ন্যায়ঃ অদ্ধিতীয় 
ব্রন্ষেতে নির্ধাত নিল্প দ্বীপের ন্যায় অমাঁন ভাবে মনের যে অব- 
স্থান--তম্মক্ক হওয়া, তাঁহাকে নির্বিকপ্প সমাধি বলে। 
বৈদান্তিক আঁচার্য্ের এই স্থলে “অহং ব্রক্গাম্মি” আমিই ব্রহ্ম, 
এই রূপ উপদেশ দেন, কিন্ত ব্রাক্ষধর্মম বলেন *“প্রণবোঁধলং শরো- 
স্থাতা ত্রহ্ম তল্পক্ষ্যমুচ্চতে অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যংৎ শরবত্ৃম্মষোতবেৎ+ 
«প্রণব ধলুংস্বূপ, জীবাত্বা শর স্বরূপ এবং পরব্রহ্ম লক্ষা স্বরূপ? প্র- 
সাদ শুন্য হইয়। দেই প্রণবধন্ূর অবলম্বনেতে জীবাত্মা! রূপ শর দ্বার! 
ত্রঙ্গ-রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। অর যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়! 
তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। ভাহাঁর ম্বার1 সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হয়, 
তদ্রপ জীবাত্ব! ব্রক্ষকে বিদ্ধ করিয়। তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভাহাঁর 
দ্বারা সম্পুর্ণ পে আৰত হইবে” ভাহার জহিত মিশ্রিত হইবে ন1] 
এই উভয় বিধ সমাধির সাত প্রকাঁর সাধন । খম, নিয়ম, আসনঃ 
প্রণায়ায়, প্রত্যাহার, ধারণা, এবং ধ্যান! 
অহিহসা, সত্য ব্যবহার, অচে্ধ্য ও ব্রহ্ষচর্ধ্য, এই কয়টির নাম খম| 
শেখ, সন্তোষ, তপস্যা, অধায়ন ও উশ্বরপ্রণিধান, এই গুলির 
আম নিয়ম। 
কর চরণাদ্দির সংস্থান বিশেষ ও বক্ষ এ্রীবা শিরোদেশ উন্নত 
দার! সমভাবে শরীর স্থাপন করার লাম আমন। 
প্রাঁণ প্রভৃতি শরীরস্ছ বাঁয়গণকে আয়ত্ত করাঁকে প্রাণীয়াঁম বলে । 
ইক্জ্রিয়গণকে স্বীয় স্বীয় বিষয় হইতে প্রত্যাব্তত্ত করার নাঁম প্র- 
ত্যাহীর। এই প্রত্যাহার ও পুর্বোকি দম লামান্যত এক অর্থে ছুই- 
উীরই প্রয়োগ হইয়াছে কিন্ত তাহার মধ্যে এই মাত্র বিশেষ আছে, 
যে দম শব্দের অর্থ--দমন করা-_ইন্দ্রিগণকে জ্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হইতে না দেওয়া, আর প্রত্যাহার শব্দের অর্থ--ইন্জিয়গণ যদি 


২ 


স্বশ্ববিষয়ে গমন করে, তবে তাহারদিগকে তাহা হইতে নিবৃত্ত 
কর1। 

পরব্রন্দেতে অন্তরিজ্দিয়ের ধারণ করাকে ধারণ! কহে। 

পরব্রহ্ষেতে অন্তরিজ্দিয়ের বৃত্তি প্রবাহের নাম ধ্যান 

এই সাঁতটী সাধন বিশিষ্ট উভয় প্রকার সমাধির অনুষ্ঠান 
কালে লয়, বিক্ষেপ,কষাঁয় ও রসাস্ব।দ নাঁমে চারিটী বিশ্ব সম্ভব হয়| 

তাহার মধ্যে সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যের 
স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া! আন্তঃকরণে যে নিদ্রা উপস্থিত হয়, 
তাহার নাম লয়। এই প্রকার লয়রূপ বিশ্ব আঁবিভূর্ত হইলে, অন্তঃ- 
করণকে উদ্বোধিত করিবেক। এই জন্যই প্রতি উপাসনার পুর্বে 
উদ্বোধন করিবার রীতি প্রচলিত হইয়'ছে। 

ব্রহ্ম চৈতন্য ভ্রমে অন্তঃকরণের যে অন্যাবলম্বন, তাঁহাকে বিক্ষেপ' 
বল! যাষ। এই বিক্ষেপ উাঁদত হইলে জাঁবধানে তাঁহার শমত। 
করিবেক। 

বস্ত বিশেষের প্রতি অঙ্গ্রাণ বশতঃ ব্রহ্ম স্বরূপ গ্রহণ করিতে 
না পারিয়1 অন্তঃকরণের নিস্তব্ধ ভাবের নাম কষায়। এই রূপ নিস্তব্ধ 
ভাঁবে অন্তঃকরণ কবায়িত হইলে যত্ব পুর্বক তাহা নিবারণ করিবেক। 

অদ্ধিতীয় ব্রহ্মরস ভ্রমে বিষয়রম জাম্বাঁদন করার নাম রসান্বাদ। 
সমাধিকালে এই রূপ বিষয় রসাস্ৰাঁদ অন্গভূত হইলে সতর্কতা পুর্ববক 
তাহ! পরিত্যাগ করিয়] ব্রক্মরম আনয়ন করিবেক। 

এই সকল বিশ্ন হইতে বিরহিত অন্তঃকরণ খখন নির্বাত নিক্ষম্প 
দীপের ন্যায় অচল হইয়। অদ্ধিতীয় অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্য গ্রহণ পুর্বর্বক 
তশ্মনস্ক হইয়ণ ব্রহ্মরস আঁম্বাঁদন করে, এতজ্রপ অবস্থাকে অমাঁথি 
কহা খায় । এই রূপে শান্ত দাম্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইলে 
পর স্বীয় আঁত্মাতে পরব্রক্মকে দর্শন করিবাঁর অধিকার জম্মেঃএতস্ডিন্ন 
অসংস্কৃত আত্াঁতে তাহার দর্শন লাভ হয় না। এবজ্্রকার জাধন 
সম্পন্ন হইয়া স্বীয় সংস্কৃত আঁত্বাতে পরমাত্ম দর্শনে অধিকার 
জন্সিলে, তখন-- 


স্৮ ৬৮ ০ 


“আতা বা অরে দ্রম্টবাঃ শ্রোভব্যো! মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্যঃ)" 
“পরমাজ্পাঁর দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক 1" 
দর্শন ,শ্রবণঃ মনন ও নিদিধ্যাসন এই চারিটস ব্রক্গোপাঁসনার আঁব- 

রণরূপ ভিত্তি। যেমন কোন প্রয়োজনীয় প্রিয় বস্তু ভিত্তি রূপ অভেদ্য 
আবরণে আবৃত হইলে তাহাকে হঠাৎ কেহ অপহরণ করিতে সক্ষম 
হয় ন% তত্রপ এই দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ অভেদ্য 
আবরণে আৰত অতি প্রিয় ব্রদ্ষোপাসনাতে কাম ক্রোধাদি রিপুঁ 
গণ আর কোঁন প্রকার বিশ্ব দিতে সমর্থ হয় নাঃ এনিমিত্তে তাঁহাকে 
দুঢ় আবরণে আবত করিবার জন্য তাহারদিগের স্বরূপ বিরত 
হাইতৈছে। 

ব্রহ্মের এই বিশ্বকার্ধেয ভাহার জ্ঞান, শক্তি ও মহিমা প্রতীতি 
করিয়! সকলের প্রাণ রূপে তাহাকে সর্বত্র বর্তমান জাঁনার নাম 
ব্রক্গ দর্শন। কিন্ত “ভ্রদ্দেতে অনুরাগ ভিন্ন ব্রহ্ম দর্শন নিষ্ষল, 
অন্ুরাণের আলোকে ঈশ্বর আমারদিগের নিকটে খাদৃশ প্রকাশিত 
হয়েন, এমন আর কিছুতেই হন ন1| ভঙ্গরাঁগের এরপ' প্রভা যে, 
যেজ্ঞান প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে? ভাঁহ! অন্গুরাঁগের প্রভাবে সমুজ্ঘলিত 
হয় ; ধে সত্য ছায়ার ন্যায় মনে হয়। তাহ] প্রদীপ্ত হয়; থে ধর্ম 
তায়াস-সাধ্য অতি কঠোর, ভাহাঁও মধুর রূপে প্রতীয়মান হয়। 
ঈশযই আঁমারদের সেই অন্ুরাগের প্রেরয়িতা এৰং তিনি নিজেই 
তাহার বিষয় ।”" 

াহাঁর মহিম প্রতি পাঁদক উপদেশ বাক্য সকলের সেই অদ্ধিতীয় 
ভ্রদ্ষেতেই ভাঁপর্য্* এইরূপ অবধারণ করাকে শ্রবণ কহে। উপদেশ 
বাক্যে ধর্পে অনুরাগ ও বিষয়ে বিরাগ শিক্ষা হয়, সেই শিক্ষার 
অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নির্ধারণ করার নাম ভাখ্পর্যয “আবধারণঃ এই 
তাঁৎপর্ধ্য অবধারণের ছয়টী উপায় ছে, উপক্রম উপসংহার, অভ্যাস, অপু- 
হাতা, কল, আর্থবাদ এবং উপপত্তি। যেমন উসম্ষব শব্দের আর্থ লবণ ও 
ঘোটক, কিন্ত ঘি কেহ ভোঁজনে বসিয়] উসম্ষব আনয়ন করিতে বলেন, তখন 
ফাবণ আনযল কর/ই বক্তার তাৎপর্য, ঘোটক মনে, ইহাই তাঁগুপর্য্যাবধ।রণ । 


৬১৯১ শে 
প্রভাবে খতই তাহাতে অগ্রসর হওয়! যায়, ততই আনন্দ অনুভূত 
হইতে থাকে, ততই তাহাতে আগ্রহ জন্বে। অতএব উপদেশ 
বাক্য সকল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ফর! অত্যন্ত আবশ্যক । 

উক্ত রূপে দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তদছুকুল যুক্তি দ্বারা 
পরস্পর পুনঃ পুন তাহার আলোচন! করাকে মনন কহ যায়। 
আলোচন1! করাতে যে কেবল জ্ঞানের দৃঢ়তা! হয় এমত নহে, 
আলোচনায় নুতন নুতন জ্ঞানেরও আবিষ্কার হয়, আলোচমার 
বলে অতি লুক্ষন সুমন বিষয় সকলও ক্রমশ আয়ত্ত ও সহজ হইয়! 
উঠে। 

বিরোধী বিষয় হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অন্তঃকরণে ব্রচ্ম 1বয- 
পলক জ্ঞানের প্রবাহের নাম নিদিধ্যাসন| বিষয় হইতে মন যত 
আকুস্ট হয়, বিষয়ের অতীত পদার্থের প্রতি তাহা ততই ধাবমান 
হইতে থাকে, যে পরিমাণে বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হয়, ঈশ্বরে 
অন্ধুরাগ দেই পরিমাণে উজ্জ্বল হয় । ঈশ্বরে অনরাগ যেমন প্রবল 
হইভে থাকে, তেমনি ধর্মবল ভআঁরে| রদ্ধি হইভে থাকে, বিষয়াকধণ 
আরে] ক্ষীণ হইয়। যায়। 

এই রূপ সাধন সম্পন্ন ব্যক্তি যে প্রকারে পর-ব্রঙ্গোপাসনা করি- 
বেম, ব্রার্ষধর্ম্মে তাঁহার অসি সহজ ও সুন্দর উপদেশ সকল প্রদত্ত 
হইয়াছেঃ তাহারই বিবরণ এস্থলে উক্ত হইতেছে। 

“আত্সানমেব প্রিয় মুপাঁসীত |” 
“পরমাত্মাকেই প্রির রূপে উপাঁজন1 করিবেক |” 

পরব্রত্মোপাসনা দুইটী অবয়বে বিভক্ত | প্রথম তীহার প্রতি 
শরীতি; দ্বিতীয় ভাহ!র প্রিয় কার্ধ্য অ্গুষ্ঠান। এই ছুইটী অবয়বই 
পরস্পর সাপেক্ষ, কারণ শ্রীতি ভিন্ন প্রিয় কাধ্য অনুষ্ঠান হয় 
লা! এবং প্রিয় কার্য অনুষ্ঠান বাতীভ প্রীতি প্রকাশ পায় ন1। 
যে বন্ধুর প্রতি ধাহাঁর খত প্রীতি, তাহার প্রিয় বস্ত্র প্রতি তাহার 
তঙ্্রপ প্রীতি হইবেই হইবে । যদি বন্ধুর প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি 
ন! হয়, তাহা! হইলে সে বন্ধুর প্রতি ভীহাঁর কখনই প্রীতি নাই। 
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এই রূপ গুক, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত প্রভৃতি সকল 
স্তর প্রতিই প্রীতি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সকল বস্তর প্রতি 
ধে প্রীতি তাহ! কেঘল প্রীতি মাত্র, তাহ! পরম প্রীতি নহে, 
আর পরমাত্নার প্রতি যে প্রীভি, তাহাই পরম প্রীতি যেহেতু অন্য 
ষেকোন"বস্্র প্রতি ষে প্রীতি হয়, তাহা কেবল ঈশ্বরের প্রিয় বস্তু 
বজিয়1 প্রীতি হয় কিন্ত পরমাত্মর প্রতি ধে আ্রীতি, তাহা! জন্য বস্তর 
নিমিত্তে নহে, ভাঁহ1! কেবল প্রীতি স্বরূপ বলিয়1 প্রীতি হইয়! থাকে। 
এই সকল বন্ধু বান্ধব গুক প্রিত ও স্ত্ীপুত্রাদি বাহ্য বস্ত্র বিষয়ে . 
থে প্রীতি, তাঁহা গৃথক্‌ গৃথক আকারে পরিণত হয়। ইহার 
মধ্যে স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ে যে প্রীতি, তাহার নাম অনুরাগ; উপাসনা 
অর্চনাদি বিষয়ে যে প্রীতি, তাহার নাম শ্রদ্ধা; গুক, প্রিতৃ,উপদে! 
প্রভৃতির প্রতি ধে প্রীতি, তাহার নাম ভক্তি; অপ্রাপ্ত বস্ত বিষয়ে যে 
অীতি,তাঁহাঁর নাম ইচ্ছা, এ সমুদায় প্রীতিই কোঁন এক প্রকার নিমিত্ত 
জন্য, নিমিত্তের সস্ভাঁব বা অসস্ভাবে তাহারও জস্ভাঁব ও অসভ্ভাব হয়, 
কিন্ত পরমাত্সার প্রতি যে প্রীতি তাহ? কোন নিমিত জন্য নে, 
তাহার কখন অসস্ভাব হয় ন1? ও তাহা কখন অন্য আকারে পরিণতও 
হয় না) তাঁহা পরম প্রীতি; অতএব ঈশ্বর নিত্য প্রীতির আঁধার, 
তিনি পরম প্রীতির আস্পদ | “তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, তিনি বিত্ত 
হইতে প্রিয়, তিনি আঁর আর সকল বস্তু হইতে প্রিয়” আুতরাহং তিনি 
পরমাঁনন্দ স্বরপ1। যখন যে কোন বন্তর প্রতি প্রীতি হয় তাহাঁতেই 
আনন্দের উদয় হয়, অতএব পরমাত্সার প্রতি পরম ভীতি হয় 
বলিয়াই তাহাতে পরমানন্দের উদ্ভব হয়, সুতরাং তিনি পরমানন্দ 
স্বরূপ | 
' পরমাস্জা ষদি পরমাঁনন্দ স্বরূপ হইলেন, তবে এখন বিবেচ্য এই 
বে সাহার সেই পর্মানন্দ রূপ প্রকাশিত হয় কি নাঃ কেনন! বস্তুর 
সেধন্র্ধ্য প্রত্যক্ষ গোচর ন1! হইলে তাহাতে শ্রীতির উদয় হয় মণ, 
যে বস্ত্র সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ হয়। তাহাঁতেই প্রীভি উদিত হয়, সুরাহ 
আনন্দ উত্ত ত হইয়! থাকে; অতএব পরমাত্বার পরসানন্দরূপ প্র- 


চিটিনর তে 


তাক্ষ হয় কিনা। যদি তাহ! প্রত্যক্ষ না! হয়, তবে তাহাতে পরম 
প্রীতিও না হউক; আর যদি ভাঁহা এত্যক্ষ হয়, তাহ হইলে সাঁহ- 
সারিক ব্যবহার কালে আঁর বিষয়ানন্দে স্পৃহা না থাকুক; কারণ 
ধাহার আনন্দের কণামাত্র লাভি করিয়!, বিষয় ভোগে আনন্দ অন্গ- 
ভব হয়, সেই পুর্ণ আঁনন্দ প্রত্যক্ষ হইলে আনন্দকণাবিশিষ্ট বিষয় 
সকল তখন আনন্দ প্রদান করিভে আর কি প্রকারে সমর্থ হইবে। 

অতএব পরকব্রহ্ধের আনন্দ স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াও সাংসারিক 
বাবহাঁর কালে অপ্রত্যক্ষের নায় প্রচ্ছন্ন হইয়। থাকে। ষেমন দশ জন 
একত্র সমব্ঘরে গাঁন করিলে তাহার মধ্যে কৌন এক বিশেষ বাক্তির 
স্পর বিশেষ রূপে লক্ষিত হয় ন। কিন্তু শ্ক্ষরূপে প্রত্যক্ষ হয়) 
যেমন অনেকে একত্র উত্চ্চঃত্বরে পাঠ্য শ্রাতি উচ্চারণ করিলে 
তাঁহার 'মধ্যে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির স্বর বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষ 
হয় না কিন্ত সুক্সমরূপে লক্ষিত হয়, তদ্রপ পরব্রদ্ষের পরমানন্দ স্বরূপ 
বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষ না হইলেও অতি সক্ষম রূপে অনুভূত হইয়া 
থাঁকে। সমস্যরে গাঁন বা উচ্চৈঃন্বরে শ্রতি পাঠ বিষয়ে বিশেষ রূপে 
প্রত্যক্ষ হইবাঁর প্রতিবন্ধক যেমন অনেকে একত্র উচ্চারণ, তজ্রপ 
জাঁহসারিক ব্যবহার কালে পরব্রদ্ষের আনন্দ স্বরূপ বিশেষ রূপে 
প্রত্যক্ষ হইবার প্রতিবন্ধক বিষয়বৈরণ ও অজ্ঞান *“একোদেবঃ সর্বব- 
ভুতেষ, গুড়” “এষ সর্কেষ। ভূতেষ, গুড়োকা ন প্রকাশতে |” পর- 
ব্রহ্ম প্রাত বিষয়ের অভ্যন্তরে গৃঢ়রূপে বর্তমান অছেন, কোষ হইতে 
অনি আকর্ষণ করার ন্যায় ভ্ঞাঁনবলে বিষয়াবরণ হইতে ভাহাকে 
উদ্ধৃত করিয়া অজ্ঞানতা৷ দূরীকরণ পূর্বক তাহাকে লাঁত করিতে 
পারিলেই চরিতার্থ হওয়! বায়। 

অজ্ঞান কোন বস্ত নহে, ন! জানার নামই অজ্ঞান। অস্তি ভাঁতি 
এই রূপ ব্যবহার যোগ্য সত্য বস্তুকে নাস্তি ন ভাঁতি এই রূপ অসত্য 
ভাবে প্রতীতি করার নামই অজ্ঞান, তাহাই এস্থলে প্রধান প্রতি- 
বন্ধক; আর জানার নামই জ্ঞান; এই ভ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক? 
অতএব এই বিষয়াবরণ ও অজ্ঞান রূপ প্রতিবন্ধক হইতে তভীর্ঘ 


জি হি 
হইয়1 বিষয়ের মধ্য হইতেই পরমাত্মাকে লাভ করিয়া! ভাহাকে ভরি 
রূপে উপাসন্গা করিবেক এবং অমৃতত্ব পাইয়? কৃতার্থ হইবেক। 
_ এই ব্রাহ্ষধর্শোপদিষট ঈশ্বরোপাসনাঁতে] কোন' সম্প্রদায়ের ৰি- 
প্রতিপত্তির সম্ভাবনণ নাই, কারণ বিনি যে জন্প্রদ্নায়ী হউন প্রীতি 
ও শ্রিয়কার্ধ্য অন্ুষ্ঠানই যে উপণাসন1, তাহ ভীহাকে ্বীকাঁর করি- 
তেই হুইবে। যিনি যষেরূপে ঈশ্বরকে কপ্পনা কৰুন, ভার প্রতি 
রীতি ও তাহার প্রিয়কার্ধ্য অন্ষ্ঠান যে উহার উপাসন!, কখনই 
উহার] ইহার অন্যথ। বলিবেন না। কেবল এই প্রীতি ও শ্রিয়- 
কার্য্যের ভাঁব বিরত করিয়া লওয়াঁতে তাহারা অমৃত লাভে বঞ্চিত 
ও অনথে নিপতিত হইতেছেন। তীহারা মনে করেন, গললপ্ী- 
কত-বস্ত্রে গদৃগদ বাঁক্যে অর্থ না বুঝিয়াও সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ পুর্ব্বক 
পুস্পাঞ্জলি প্রদান করিলেই প্রীতি করা হইল' এবং. পশ্ু-বলি প্রততি 
নৃশংস আড়ম্বর সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রিয়কার্ধ্য অন্ুুষ্ঠিত হইল । 
প্রীতি থে হৃদয়ের ভাব ও প্রিয়কার্ধ্য যে হৃদয় হইতে উদিত হইয়! 
বাহ আকারে পরিণত হয়, তাহ। তাহার! মনেও করেন না। ভাহারা 
যেরপেই বিকৃত ককন, প্রীতি ও প্রিয় কাঁধ্য অন্ষ্ঠান ভিন্ন যে উপী- 
লন! হয় না, ইহ। ভাহারণ আ্বীকাঁর করিয়াই থাকেন, তদ্ঘিষয়ে ভাঁহ1- 
রদিগের কিছুমাত্র বিপতিপত্তি নাই, যেমন পিভাঁকে পিতা বলিয়। 
পরিচয় দিতে কোন পুত্রের আঁপতি হয় না, কিন্ত পিতার ত্যাজ্য 
বিষয় লইয়াই ভাঁতায় ভ্রাভাঁয় নান। বিন্বোধ হইয়। থাকে | সেই দ্ূপ 
বিনি খে ভাবে বিকুভ ককন, প্রীতি ও প্ররিয়কার্ধয অলুষ্ঠ।ন যে ঈশ্বরের 
উপাসনা, তাহাতে কাহারে! কোন বিরোধ নাই, কেবল বাহ আভ়ৃম্বর 
লইয়াঁই নান! দেশে নান! মত ও নানা সম্প্রদায়ের কড়ি হইয়াছে। 
এই রূপ মত ভেদ অবলম্বন করিয়াই এদেশে শব শাক, মের, 
গাঁণপত্য ও টৈষ্ণব, এই পাঁচ প্রকার অভ্প্রদায় ক্ষ হইয়াছে, এবং 
এক্ষণে আরও নানাপ্রকাঁর জম্প্রদায় দৃষট হইতেছে । তাহারদিগে 
মধ্যে এতদূর মন্তভেদ ও এত বিদ্বেষ আছে, যে এফ সম্প্রদায় যে 
রূপ অনুষ্ঠান করেন, অন্য জম্প্রদায় তাহার বিপরীত আচরণ করি়ণ- 
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থাকেন। কিন্ত ব্রাঞ্ধ ধর্ম এবল্প্রকার বিদ্বেষ ও বিরোধের মধাস্থলে 
আবিভূত হইয়া সেই সকল বিরোধের সামঞ্জ না করিয়াঁছেন। অতএব 
ক।লে ব্রাক্গ ধর্মের এই সর্ধতৌ মুখী উপদেশ বাঁক্য সকল জর্ব্ব সাঁধা- 
রণ্যে বিস্তৃত হইলে আর কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ, বিষন্বাদ 
থাঁকিবেনা, সকলেই অমৃত লাভ করিয়া ক্লতার্থ হইবেন। 
হে পরমাত্মন্‌! আমরা সংসারের অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতি 
স্থাপঙ্গ করিয়। শোক ছুঃখে দীগুশিরাঁ হইতেছি, বিষয়ধকর্ষণে মুগ্ধ 
হেইয়া! অমৃত পথ ভুলিক্না রহিয়াছি। তুমি আমারদিণকে তোমার 
পথ প্রদর্শণ কর, মুক্তির অধিকারী কর। ছে বিশ্বেশ্বর ! আমরা যদি 
দুর্বল বুদ্ধিতে ভোমাঁর হ্ুক্ষম নিয়ম সকল বুঝিতে ন। পাঁরিয়া। কখন 
অপথে পদার্পণ করি, তাহা হইলে তুমি অলুগ্রহ করিয়। আমার- 
দশকে ভোমাঁর স্পথে লইয়া খাও, আর কখন খেন অসৎ পথে 
পুনর্গমন করিতে না হয়। হেইঈশ্বর! তৃমি আমারদিগকে রক্ষা 
কর। 
ও একমেবা দ্বিতীয় 


বলাকা দর 


